গুহৎসঃষটু শ্রীমদ্‌গুরবে নমঃ। 
লনাতন সাধশতত্ব বা তন্ত্ররহস্ত--১ম খণ্ড। 


50 ২০ 
হন ইদজওী ধ্িহাণ্হ 
(শ্তভীম্ত্র নহক্ষল্র শ।) 
আামূল সংশোধিত ও বিশেষ পরিবদ্ধিত। 
গরুপ্রদীপ, জ্ঞান প্রদীপ, গীতাপ্রদীপ ও পূজা প্রদীপাদি 
গ্রন্থপ্রণেতা পরমহংস 


শ্রীমৎ স্বামী সচ্চিদানন্দ সরস্বতী প্রণীত 











“শিল্প ও সাহিত্য" বিভাগ হইতে 
'ভ্রীশ্যামলাল চক্রবস্তী কাব্যশিক্পবিশারদ দ্বার! 


মুদ্রিত ও প্রকাশিত । 
কলিকাতা, সন ১৩৩৪ বঙ্গাব । 


ন্স্বত্ব সুরক্ষিত। 
মূল্য ১২ *“!কটাক মাত্র ! 





ও হংস£ষট প্রীমদ্গুরবে নমঃ । 
পরম্পুজ্যপাদ ঠাকুর 
এতদিনে আপনার একটী আদেশ “লন করিতে পারিলা 

বলিয়া বোধ হইতেছে, কিন্তু এ আবার কি হইল প্রষ্তো। 
শ্রীমুখের সেই উপদেশাম্ৃত তদগত চিত্তে পান করিরা ০্লে তখন 
অধীর ও উন্মত্ত হইত--ন্মে এখনও তাহার অবসর-সময়ে 
নব নব আনন্দ প্রদান করে, ০জ্ন সহসা জদয়ের সেহ গভারতর 
প্রদেশ হইতে ভ্রকুটী করিয়া বলিতেছে--“কি ? কাহার আদেশ. 
পালন করিল কে? তোর সাধ্য কি যে, একটা অক্ষরওস২ব 7৮ 
করিস্-_মুর্খ, কলের পুতুল, তোর এমন কি সামথ্য আছে 
তাহার আদেশ পালন করিবি ?” গুরুদেব! আপনা, 

অধম, অকম্মণ্য শিষ্য তাই সভয়ে ভবদীয় চরণপ্রাস্তে ১ 
মস্তকে অনুনয় করিতেছে-_-আপনার কম্ম, আপনিই* করিয়াছেন, 
ফলাফল আপনারই -_তবে রুপা করিয়া অন্তরের ত্তাহান্কে, 
একবার বলিয়া দ্বিন প্রভেো ! ত্নে যেন আর অমন ক্রিয়া 
আমাকে তিরস্কার না করে । 


একান্ত অন্গগত পধেবক 
«“চ্চিদ1” 


সূচীপত্র | 


ির্ঘয়। পত্রাঙ্ক । 
এ এক্মোজনীভ্ন । 
সনাতন ধন্ম ও মহাবিদ্যা 
8 ১ হইতে ৭ 
ভ্িতীল্মো কজন । 
তন্্রকি? উুষ্টাতে ৮৮ 


ব্রয়ীশান্ন ও উদ্ধ্ণমীয শীস্পম ৮ 
তঙ্ধ্ের কাল 
(শ্রামদ্তাগবত ও প্রবাণাদিত 


৯৩০ 


তঙ্গকের কথ1) ১২ 
আগম বেদেরই ন্ট ১৬ 
তন্ত্রই সাধনার সোপান ১৮ 
উত্ত্র, কবি-কল্পনা নতে ১৪৯ 


শান্তর, ব্ঢক্তি বা সম্প্রদায়গত 
নহে 
তন্ত্র গুরুপরম্পরাগত বিষ্যা ২৯ 
তদন্থাপদেষ্টা গুরু 
»*সাম্প্রদায়িকভামুক্ত মাতভাব 
স্প্তস্ত্রের শ্রেঠ প্রতিপাছ্ি ২৫ 
“রিনাম? মন্ত্রের রহশ্য 
উদার শক্তিতত্ব ও কুলধর্মশ ৩২ 
আ্তুভা, মেসনিক লজ এ 
ঠবদিক লজ, 
কৌলের কূপ ও অবস্থা ৩৭ 
'মষ্টাভিষেক (শাক্তীভিষেক) ৩৮ 


(হরিভক্তিবিলাসের মতে দ্বিজ- 
মাত্রেই শা) 


সখ 


২৩ 


৩১ 


৩৬ 


৪১ 


(পূর্ণাক্কিমেক ৪১, কুমণীক্ষান্ডিষেক ৪৩, 


সাম্ত্রাজ্যাভিষেক, মহাসাম্'জাভিযে৮, 
৪৪, পর্ণদীক্ষাভিষেক ও শ*ুণদীক্ষা- 
ভিমেক) ৪৫ 
(ভত্বমসি, পরমহংস) ৪৬ 
পঞ্চ-মকার তত্ব ৪৭ 
পঞ্চ-মকাবের তামর্মিক 
সাধন। ৫০ 
(শাপবিমোচন কথ!) ৫৪ 


পর্চ-মক্ারের রাজসিক সাধনা ৫৪ 
পঞ্চমকারের সাত্বিকসাধনা ৬১ 
সোত্তবিকতত্ব-পঞ্চক) ৬৩ 
পঞ্চ-মকারের প্রথম তত্ব 

-সচ্য ৬৩৬ 
(পঞ্চমকারের সুল ও অনুকল্পবিধি) 
পঞ্চ-মকারের দ্বিতীয় তত্ব 
2.৪ 


৬৫ 
৭৩ 


শ ৩. 


৮ টি 
এ তৃভায় তত্র -যতশ্যা' ও 
এ »তথ তত- মুত সি 
২ সি 
এ পঞ্চমতত্ব--মৈথন ৭৮ 
(এ অনুকল্প বিজয়াদি) ৮৩ 
(বেন*বী পঞ্চমকার) ৮৪ 
(তন্ত্রের প্রত্যেক শক্ষরেরউ অর্থ 
ক 
৮৫ 


গুরুমুখগম্য) 
আগমও নিগমে দ্বৈতাদ্বৈততুত্ ৮৬ 
উল্ান্সোভচিনি। 
আগমে+আচার তব রর 
৮৯ হইতে * ০৬ 


“বদাদি নবধ! আচার 
বেদাচার, 


২ষ্বাচার 
"বাচার 
দক্ষিণাচ ।স. 


সিদ্ধান্তাচার 
বামাচার 
অঘোরাচার 
যোগাচার 


জ্ঞানাচার কৌলাচার বা 
সন্যামাচার 


(কৌলিন্ত প্রথা ও বর্ণাশ্রম 
ধশ্ম রে 
চতুর্পোক্াহ্ন | 
আগমে পৃঙ্গাতত্ 
১০৭ হৃহতে 
পূজাত্রয় নন 
যোগশাস্্বের আবিষ্কার 
প্রাগ কাহাকে বললে? 
ভক্তি, কম্ম ও জ্ঞান যোগ 
অষ্টাঙ্গ বিশিষ্ট যোগ 
(যাগের প্রথমার্ঈ_- যম 
এ দ্বিতায়ার্--'নিয়ম, 
এঁ ভুতীম্বাঙ্গ__'আসন, 
(মাসন প্রস্তুত প্রণ।লী) 


(আসনে বিবার প্রণালী), ১২৭ 
(অ++স+ন--আলন) ... 


(আননশুদ্ধি) 


এ চতুথাঙ্গ_“প্রাণায়াম' 


৬প্রণায়ানও অষ্টবিধ) 


১৭০ 


১০৭ 
১১০ 
১১১ 
১১২ 


* ১১৫ 


১১৬ 
১০৮ 


৯১০৪ 


(৮৩ 


খোগেরপঞ্চমাঙ্গ --'প্রত্যাহার?১৩৮ 
এ যষ্টাঙ্গ__“ধারণ। ১৩৯ 
এ সপ্তমাঙ্গ_ধ্যান' শী 
এ অষ্টমাঙ্গ 'সমাধিঃ ১1 
যোগারভত কই শি 
(কোন্‌ কোন্‌ মাস কোন্‌ কোন 
খত পরিজ্ঞ।পক).** ১৪২ 
সাধনান্থকন। স্থান ০ ১৪৩ 
এ আহাধ্যার্দি ... ১৪৪ 


মন্ত্ররতন্য টি ১৭৭ 
নস্ত্তত ছা ১৫৫ 
গাসতত (ন্চ1+ স-্ন্যাস) ১৫৯ 
ভাবতত্ত ১৬৩ 
্শ বস্মোল্কাস | 

আছ্যাশক্তি তত্ব ১৭১--২৩১ 
কালামৃত্তির উৎপত্তি ১৭২ 
আগ্যাশক্তি দক্ষিণ কালিকা, 
শ্রীমদ্দক্ষিণকালিকার 


ধ্যান ... ১৭৪৭ 
সাধনার ক্রম-বিধান'** ১৭৭ 


ছুর্গাপূজা-রহ্য. +** ১৮১ 


মুতিপূজক কে? .... ১৯০ 
দক্ষিণাকালী-রহস্য.... ১৭৭ 
গায়ত্রী-রহস্থয ২. ৯১১ 


শিব-প্রকৃতি রহস্য ... ২১৭ 
ব্রন্ধ-মাধনায় সাধকের 
বোম কি? ১, ২২৬ 


2, পভ, 


৮ ১২ 
এঁ ১৫ 
১৩ ১৩ ৬ 
ই ২২ 
৩০ ১৪ 
৩৩) ১৩ 
৩৭ ১০ 
এঁ ১৯ 
৩ ৩ 
ঞ 
৪৩ ২২ 
8 ৬ ১ 
5 ০৯ 
৫১ ১২২ 
এর, ১৬ 
৩৩, ৯ 
৮৮ ৪ 
৪ ৫ 


শুদ্ধিপত্র 


অশুদ্ধ শুদ্ধ 
স্বয়ন্ত ্বয়স্ত 
সান্বিক সাত্বিক* 
কাঁলবশে কালধম্মে 
গীতা-বিভাবাত্মক গীতা-ত্রিভাবাস্ম 
শীত্রপুরাস্থন্দরী শ্রীত্রিপুরস্থন্দরী 
এ এ 
গৃহে ভবনে 
পুল্রেশ তো পুজ্রেশতো। 
প্রধয়ল প্রবলে 
অবধুত অবধৃত 
সাধন দেখ সাধন। দেখ 
পরিপাক পরিপক 
মূলতত্ব সাধনার মূলত তত 
মহদদুতং মহদদ্ভূতং 
এঁ এ 
তিনি বলেন আমার ণতিনি" বলে 
ছুরের দূরের 
দ্বিতীয়াতত্ব দ্বিতীয়তত্ত 


( ২ ) 


পৃষ্ঠা পৎক্তি অঙ্ঞদ্গ শুদ্ধ 
৭৪ (*১০ ছত্রের পর, ও ১১ ছত্রের মধ্যে বসিবে )- 
তৃতীয়তত্ব 'মত্স্ত* সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলিয়াছেন £__. 


1 


৭৮ ৩ স্বয়ভভুনা ব্যয়? 

৮৩ ৫ পঞ্চভৃত পঞ্চভূত 

৬ ২ পীধক দ্বিতীয়োল্লামে শীর্ষক দ্বিতীয়োল্লা স 
৮৯ ৭ উদ্ধায়ায় উদ্ধণয়ায় 

৯০ ১৫ দক্ষিণাছুত্তমসাস্তং দক্ষিণাদুত্তমসিদ্ধাত্তং 
৯০ ১৫  সিদ্ধান্তাঘামামমুত্তমম সিদ্ধান্তাদ্বামুত্তমম্‌ 


(৯১ পৃষ্ঠা হইতে ১০৫ পৃষ্ঠা পধ্যন্ত পাত্রের শিরোনামে ) “তন্ত্র 
কি?” স্থানে-_'আগমে আচারতত্ব হইবে । 


৩ উল্লেখ উল্লেখ 


৯১ 
এ ২১ মহিমারাশি মহিমরাশি 
দহ ৬ পর্যস্ত পধ্যস্ত 

এঁ ২০ স্থূল স্থল 


৪৫ ১৭ “উত্তীর্ণ হয়।” (ইহার পর বসিবে )--পশু- 
ভাব? অর্থে, লোমলাঙ্গুলযুক্ত জীব বি্শষের ভাব 
নহে, 'পশ্ত, অর্থে_দেবতা, তাই দেবাদিদেব 
'পশুপতি* নামে প্রসিদ্ধ। অতএব পশ্তভানবা 
পশ্থাচার- ব্রহ্ষচর্ধযাদিপুষ্ট সাধকের “দেবভাধ বা 
দেবাচার, বলিয়। শিবোপ্রোক্ত। ইহা কাহারই 
অবজ্ঞার বস্তু নহে। 


পষ্ঠা 


( ৩ 


পংক্তি অশুদ্ধ 
২০ ব্রাহ্মনগণ 

১ ধাযন 

৮:০৮ » ভক্তি পূর্ণভগবনের 

৮ অন্থকুল 
২২ কারী 

টি শীলাবূপ 
১৪ ২ পূর্ণ ও মহা-দীক্ষায 

খণ এর 

৩ যথাবিধি 

৬ সাধন। তম্ময়তা 

৭ অবধৃতাচার 
১০ ক্লমোন্নত-বিধি 

৫ বিন্দুর 

৩ স্থতন্ত্রশাস্ত্র 

৬ নিবৃত্তিবূপক 


৮৯ সাধানমার্গে 


২১ কললনাতে সাধন 


৬ তাড়ণার 
৭ আতলীকাচের 
১৬ '্বব্যও 


১৩ অষ্টাঙ্গ যোগের 


শুদ্ধ 
ব্রাহ্মণগণ 
ধ্যান 
ভক্তিপূর্ণ শ্রীভগবানেব 
অন্তকৃল 
নারী 
শীলব্ূপ 
মগাপূর্দীক্ষায় ঝণ- 
ত্রয়ের 
ম্থাবিধি শ্রাদ্ধ 
লাধনায় তন্ময়তা 
অবধূতভাচার 
ক্লুনান্নত-বিধি 
বিন্দুর 
স্ু-তন্্রশাস্ 
শবুত্তির রূপ পৃথক 
সাধনা-ঘার্গে 
কল্ননাতে সাধক 
তাড়নার 
আ'তপীকাচের 
দ্রব্যই 
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স্আঁবালম্প জপত্তর প্রাচীনতম সভা 
হা অনাদি ও অবিনাশী ২ এঠ কারণ 
““সনাহনধন্মা বা 


৮ 
তু 
।ল 


লা হা এলিদ্ধা। ভত' 


/ কোনও ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা সম্পার্চিত 


২ সাধনপ্রদীপ ৷ 


বা'প্রচারিত হয় নাই--তবে সত্য ভ্রেতাদি স্যুগ-শ্রন্ম্ঘ প্রভাবে 
ইহাতে সাধনার অনুকূল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পস্থ। অনুষ্ঠিত হইয়াছে মাত্র । 
ত্রিকালদর্শী মহাত্মারাই সময় সময় যুগধরশ্মের * প্রবর্তন ও অনুষ্ঠান 
করিয়া গিয়াছেন। তাহারা যোগবলে এবং দৈবসহায়তায় স্পষ্ট 
জানিয়াছিলেন যে, ভ্রগতের জীব ক্রমে হীন-বীরধ্য, অল্লাযু ও স্বর্ম- 
ভোগী হইয় পড়িবে, স্তরাং তাহার! সেই অতীত যুগ হইতেই 
আধার বুঝিয়া আধেয়, স্থান বা ক্ষেত্র বুঝিয়া উপযুক্ত বাঁজ 
বপনের ব্যবস্থা করিয়! গিয়াছেন। তীহাঁদের সেই অসটিকেক 
দূরদশিতার বিষয় আজ ভাবিলেও চমত্কৃত হইতে হয়। 
অপৌরুষেয় বেদ আমাদিগের মূল ধশ্মশাস্ত্। সত্যবুগে উচ্চবর্ণের 
মানবগণ সতত বেদাহ্ুশীলন নিস্কল পরমাত্ম চিন্তা ও উতৎকট 
তপস্তা করিতেন। তখন সকলেই অত্যন্ত দয়ালু, জিতেন্দরিয়, 
সত্যনিষ্ঠ, মহাপরাক্রম ও স্বধশ্মনিরত ছিলেন। তাহারা! মানব 
হইয়াও দেবলোকে অনায়াসে গমনাগমন করিতে পারিতেন ; 
, অথবা তাহারা যথার্থই দেবতাসদূশ ছিলেন । সত্যযুগের রাজগণ 
সত্যসঙ্কল্প ও প্রজাপালনততৎ্পর ছিলেন মানবমাত্রেই পরক্ত্ীষ্ক 
জননী, পরসম্তানকে নিজ-সন্তান এবং পরধনকে ,লোষ্ট্রবৎ জ্ঞান 
করিতেন। সকলেই সদাশয় ও সতত হষ্টচিত্ত ছিলেন। পৃথিবী 
, তখন সমূর্বর1 ও সর্বশস্যসম্পন্না ছিল। সেকালের ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 


* /সনাতনধর্ম' ও ত্রদ্মবিদ্যা সম্বন্ধে তন্্-রহস্তের তৃতীয়খণ্ড 'জ্ঞান-প্রদীপেরঃ 
১ম ভাগে বিস্তৃত আলোচন। প্রদত্ত হইয়াছে । 


সনাতনধন্ম ও মহাবিছ্া । ৩ 


বৈশ্ত ও শূদ্রগণ সকলেই স্ব স্ব আচারে নিরত হইয়া হষ্টচিন্তে 
জাতীয় ধশ্মরক্ষা করিতেন। 

“কৃতে ধর্মৃশ্চতুপ্পাদঃ ত্রেতায়াং পাদনানকঃ। 

দ্বিপাদো দ্বাপরে দেবি! পাদমাত্রং কলৌ যুগে ॥ 

তত্রাপি সত্যং বলবৎ তপঃ খণ্রং দয়াপি চ। 

সত্যপাদে কৃতে লোপে ধল্মলোপঃ প্রজায়তে ॥” 

অনন্তর ভ্রেতযুগে ধন্মের কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে, মানবগণ 

বেনৃক্রিরহিত কন্মদ্বারা অভিলধিত কম্ম সাধন করিতে অশক্ত হইয়া 
পড়িল, তখন বেদের আংশিক অর্থযুক্ত স্বতিরূপ শাস্ত্সাহায্যে 
সাধনা করিয়া মানবসমূহ উদ্ধার পাইতে লাগিল। সত্যুগে 
সম্পূর্ণ বা চতুষ্পাদ সত্যধর্ম ছিল; ভ্রেতায় তাহার এক পাদ নষ্ট 
হইয়! ত্রিপাদ ধশ্মরূপে পরিণত হইল; দ্বাপরে ধশ্মের দ্বিপাদ নষ্ট 
হইল, মানব তখন আধিব্যাধি দ্বার! ক্রমে সমাকুল হইয়া! পড়িল । 
স্বত্যুক্ত ধর্মের অনুষ্ঠানও অসাধ্য হওয়ায়, তখন হইতে সংহিতাদির 
সাহায্যে মানবগণ রক্ষা পাইতে লাগিল । এক্ষণে সর্বধশ্ম-বিলোপুত 
বঙ্গরী মহাপাপময় কলি-যুগের আবির্ভাব হইয়াছে । ধশ্দের ত্রিপাদ 
নই হইয়া একুপাদমাত্রই অবশিষ্ট আছে। সেই একপাদ ধশ্মের 
প্রকৃত তপস্যা ও দয়াংশ খঞ্জ হইয়াছে । একমাত্র সত্যই কেবল 
বলবৎ আছে । এই সত্য নষ্ট হইলেই সংসার হইতে ধশ্ম একে- 
বারে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে । অধুনা বেদের প্রভাব বিনষ্ট হইয়াছে, 
স্বৃতি স্থৃতিপথের অত্রত হইয়াছে, সংহিতা ও পুরাণেরও অগ্ডিত 
লেপ পাইতে বসিয়া; স্থতরাং লোকসকল ধন্্কন্মে বিমুখ হইয়] 


চি. 
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সিসি পপি শপ স্পা তি পিসি আপিল তি পা শীট পশ্পীন্পি সপিসপিস্পিলীসিপস্পাস্পিশী পাস পালা 


ভীষণ অহ কারী, লুব্ধ, ক্রুর, নিষ্ুর, কটুভাী, ্বল্লাযুঃ, স্্ৃদ্ি 
্রীহীন, নীচাশয় ও তত শোকাকুল হইয়াছে । এতদ্যতীত 
তাহার! সন্ধ্যাবন্দনাদি-উপাসনা-বঙ্জিত, ভক্ষ্যাভক্ষ্য, গম্যাগম্য 
« পানাদির প্রীয় বিচারশৃন্ত, কেবলমাত্র শিশ্নোদরপরায়ণ ও 
আত্মপ্রবঞ্চক হইয়া পড়িতেছে। পৃজ্যপাদ খবিগণ সুদূর অতীতের 
গাসনে বসিয়াও তাহা সুস্পষ্ট অবগত হইয়াছিলেন। 
ভা, তাহার নিতান্ত রুূপাপরবশ হইয়া কলিযুগের একমাত্র 
'বলম্বন শিবোক্ত সত্য “আগম্ন্শাজ্র” রক্ষাব্ুরিয়া 
গিয়াছেন। 
সতত স্ষেহশীলা, সন্তান-কল্যাণপরায়ণা সর্ধবমজলময়ী জগজ্জ- 
ননী মা আমার অবোধ পুভ্রগণের হিতকামনায় প্রশ্ন করিলেন-_ 
এ স্বভাবতঃ পাপ-মলিন ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্রগণের 
হই অপবিত্র কোন কিছুই বিচার করিতে পারিবে না, 
ন্তরাং কিকপে বেদাদ্দিবিহিত কন্মদ্বারা সিদিলাঁভ করিতে 
এশরিবে? তাই জগৎ-পিতা দেবাদিদেব সদাশিব বারংবার 
বলিষাছেন ২-- 
“নত্যং সত্যং পুনঃ সত্যং সত্যং সত্যং ময়োচাতে। 
বিনাগমৌস্তবিধানেন কলৌ নাস্তি গতিঃ পরিয়ে ॥ 
এ্রতিস্মৃতি পুরাণাদো ময়ৈবোভ্তং পুরা শিবে। 
আগমৌক্তবিধানেন কলৌ দেবান্‌ যজেৎ সবীঃ॥ 


কলাবাগমমুল্লজ্ব্য যোহস্থমার্গে প্রবন্ততে। 
ন্‌ তন্ত গতির্তীতি সত্যং সত্যং ন সং য়ঃ॥” 


সনাতিনধশ্ম ও মহাবিদ্যা । ৫ 


অর্থাৎ হে প্রিয়ে,; আমি সত্য সতা ভ্রিসত্য করিয়া 
বলিতেছি, কলিযুগে আগম-পথ ব্যতীত মানবের গত্যন্তর শা । 
হে শিবে, আমি পূর্বে শ্রুতি, স্মৃতি ও পুরাণাদি শাস্ত্রে বলিয়াছি 
শ্গ, কলিষুগে তন্ত্রোক্ত বিধানদ্বারা পণ্ডিত সাধকগণ দেবতাদিগের 
পূজা করিবেন। কলিধুগে ঘে তন্ত্র উল্লজ্বন করিয়া অগ্য পথের 
পথিক হয়, তাহার সদ্গতি হয় না, ইহা সত্য--সম্পর্ণ সত্য, 
ইহার্জেপন্দেহমাত্রও নাই। 
“কলাবন্তোদিতৈম্মা্গৈ: শিদ্ধিমিচ্ছতি যে। নরঃ। 
তৃষিতে। জান্ুবীতীরে কপং খনতি দুম্মতিঃ 
অর্থাৎ কলিযুগে এই আগনমার্গ ত্যাগ করিয়া অন্থমার্গ 
অবলম্বনপূর্বক যে ব্যক্তি সাধনায় সিদ্ধি লাভ করিতে চায়, সে 
ছুন্দরতি ঠিক যেন তৃষ্কাতুর হইয়া জাহুবীতটে নৃতন কপ খনন 
করিয়! তাহা হইতে জল তুলিয়া পান করিতে অগ্রসর হয়। 
মহাদেব আরও বলিগ্নাছেন, তত্ত্রোক্ত মন্তরনক্ল কলিকালে 
নসুদ্ধ এবং আশুফলপ্রদ ও সর্ববিধ জপযজ্ঞাদিতে প্রশস্ত । ্ 
ক্ষেত্রে যে বীজ বপন করিলে অস্কুর উদ্গমের সম্ভাবনা আছে, 
বুদ্ধিমান্‌ ব্যক্তিরা সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্রেই উপযুক্ত বীজ বপন 
করিয়া থাকেন । নতুবা মরুভূমিতে ধান্য রোপণ করিয়া ফল 
কি? অথব। হিমগিরিজাত উদ্ভিদের রক্ষা! গ্রীক্মপ্রধান স্থানে 
কিরূপে সম্ভবে? বর্তমান কলিযুগে জীবের যেরূপ অবস্থা, 
আমাদের হৃদয় যেব্রুপ মরুসদূশ ও সংকীর্ণ, তাহাতে পবিত্র 
বেদোক্ত সি কোথায়? মুষিক ধরিবার ফাদ লইয় 


৬ সাধনপ্রদীপ ৷ 


সিংহ ধরিবার আশ! যেমন ঘোর উন্মাদের কর্ম, তেমনই এই 
শীর্ণ স্বল্পবীধ্য দেহে, ক্ষীণমস্তিষ্ষে এবং অপবিত্রহৃদয়ে বেদাদির 
সাহায্যে উদ্ধার লাভের আশাও সম্পূর্ণ ছুরাশা। তাই বেদাদির 
সাধনতত্ব-মাত্র অবলম্বন করিয়া দেবাদিদেব শ্রীসদাশ্ি" 
কলির মানবের একমাজ্র উপযোগী তত্ত্রত্ের উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন । 

ভবানিপতি আরও বলিয়াছেন :-_-আমি জীবের ত্ববস্থানথ- 
সারে নানামন্ত্র, নানাযন্ত্র, সিদ্ধি ও সাধনার অনুকুল বহুবিধ বিধান 
বলিয়াছি। ভৈরব, বুক, শাক্ত, বৈষ্ণব, শৈব, সৌর, গাণপত্য 
ইত্যাদি অনেক বিষয়ের বর্ণন করিয়াছি ; এ সমুদায়দ্বারা অবশ্ঠই 
যথোপযুক্ত ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়--তবে সকলের আদি ও সার- 
ভূত্ত ব্রহ্গশক্তি পরমাপ্রকৃতির আরাধন। ব্যতীত অস্তিম মুক্তি- 
লাভের অনা উপায় নাই । 

বেদ-প্রস্ছ গায়ন্ত্রীরূপিণী, ব্রহ্ষচৈতন্যস্থরূপিণী, আগ্যাশক্তির 
“প্রক্ুত তত্ব না জানিয়! স্থুলবুদ্ধি কলির মানব শিবভক্ত হইয়া 
বৈষ্ণবকে, বৈষ্ণব হইয়া শাক্তকে, শাক্ত হইয়। অন্য উপাসককে 
দ্বণ। প্রদর্শন করিয়া থাকেন । ধাহার। সম্প্রদারবিশেষের নিন্দাবাদ, 
করিয়া নিজ-উপাস্য-দেবের সন্তোষ-সাধন করিতে যান, তাহারাই 
বুদ্ধি ও কন্মদোষে সেই মহাশক্তির অগ্রীতি ও অসন্তোষ সাধন 
কলিয়া স্বীয় অনিষ্টেরই অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। “পুজা প্রদদীপে” 
উপাস্য-ভেদ অংশ পাঠ করিলে সাধকের সাম্প্রদায়িক (ছন্দ 
'বিদুরিত হইবে। 


সনাতন ধন্ম ও মহাঁবিগ্যা । ৭ 





নদী যে স্থান হইতেই উৎপন্ন হউক না কেন, সেই একই 
মহাসাগরে মিলিয়! যাইবে । যিনি যে পথই অবলম্বন করুন, 
সময়ে ব্রদ্দের সেই মহাশক্তিতেই বিলীন হইয়া যাইবেন। তখন 
স্ববার সাম্প্রদায়িক-বিবাদ থাকিবে না। 

মঙ্গলময় শিব, কলির জীবের মঙ্গলের জন্য “মহাবিগ্ভাতত্ব: 
প্রকাশ করিয়াছেন। সময় হইলে আধারে আধেয় আপনি ধ্মলিত 
হইবে $ ফল সুপন্ক হইলে, বৃক্ষ হইতে আপনিই তাহা বিচ্যুত 
হইব ; বুক্ষও ফলকে আবদ্ধ করিয়া রাখিতে পারিবে না, ফলও 
বৃক্ষের মায়ায় আবদ্ধ থাকিবে না। সময়ে জীবজগৎ আগ্যাশক্তি 
বা মহাবিগ্ভাতন্ব অবশ্তই অবগত হইবে, এ সেই মহামায়ারই 
মায়াজাল! এই মহাবিগ্াতত্ব তন্ত্রে অতি গৃুঢ়ভাবে বর্ণিত 
আছে, সিদ্ধগুরু মুখেই তাহা বোধগম্য । ওঁ তত সৎ ও॥ 


দ্বিতীয়োললান। 
অল্স ন্ি$ 
শিব-শক্তি-প্রোক্ত সাধন-বিষয়ক সকল শান্ত্রই “তন্ত্র না 
অভিহিত। আধ্যগণ আদিযুগ হইতেই বেদ বা 
আশাও ও ত্রশ্্রী-শান্ত্ের উপাসক॥ গীতি, গণ্ ২৪ পদ্য 
উদ্ধায়ায়শান্্। 


অথব! কন্ম, উপাসনা ও জ্ঞান ষথাক্রমে খণ, 
সংহিতা ও উপনিষদ, এই ত্রি-প্রকারেই আয়াত বলিয়া বেদের 
নামান্তর “ত্রয়ী” । খক, যজুং, সাম, অথ্বব এই চারি বেদকেই ত্র 
কহে। এই 'ত্রয়ী-শান্তর' বথাক্রমে স্বয়ভ্ূর চতুদুথ হইতে প্রকাশিত, 
অথবা পবিত্র চতুর্ধেদই অলৌকিক ভাবে তাহার চতৃমুখ 
বলিয়া শাস্ত্রে বণিত আছে । আবার এই বেদেরই ক্রিয়াসিদ্ধ বা 
সাধন-অংশ (80010910811) মাত্র লইয়! স্বয়ভ্ু শঙ্কর, পঞ্চম 
'যঘখ পঞ্চম-বেদ, (“আগমং পঞ্চমোবেদ$১) “উউচ্জপক্?? বা তত 
শাস্ত্র নামে প্রকাশ করেন। তদবধি শিবকে “পঞ্চবক্ত,; বা পঞ্চানন, 
বলিয়া সকলে পুজা করিতেছেন । এই উদ্ধয়ায়তন্ত্রগুলিই সাত্বিক 
সাধনানুকূল স্ুতত্তর। 


“উদ্ধশয়ায়োদিতং কম্ম দিব্যভাবাশ্রিতং প্রিয়ে 


শাস্বে কথিত আছে, ভগবান্‌ বিষণ পঞ্চাননের উদ্ধসায়শান্ 
প্রকাশ হইয়াছে শুনিয়া, ত্বরায় শিবসন্রিশানে আগমনপূর্বব্ক 


তন্ত্রকি? ৯ 
কহিলেন, “দেব ! জীবজগৎ সকলই বদি উদ্ধণস্নায়-সাহায্যে মুক্তি 
লাভ করে, তবে ব্রহ্ধাহনকলিত ব্রদ্মাগ্ড রক্ষ। হইবে কি করিয়া? * 
শিব কাল-বিলগ্ব না করিয়া, তখনই “অধোদ্নায় নামে কতকগুলি 
.আস্মরিক তন্ত্র, বষ্ঠ-আম্নায় বা নিক্পনার্গ দিয়! প্রকাশ করিয়া দেন, 
এইগুলিই লৌকিক-কম্ম ও বাহা-বিভূতিসিদ্ধিপ্রদ কুতন্ত্র। 
বর্তমান কালে লৌকিক ভোগাভিলাষী সাধারণ সাধকগণেকু অন- 
ভিজ্ঞত]ুর ফলে উদ্ধীস্রায় এবং অধোয়্ায় নির্দিষ্ট ক্রিয়া ও উপাসনা 
পরম্পর্র মিলিত হইয়া গিয়াছে । স্থবিজ্ঞ গুরুর উপদেশ ব্যতীত 
স্বয়ং তাহার নির্বাচন করিয়া লওয়। নিতান্ত ছুরহ। অধোম্নায় 
শান্ত্রগুলিও অগ্রাহ্র বিষয় নহে, তাহাও গভীর রহস্যপূর্ণ। সাধন- 
শান্ত্রগুলি আবার আগম ও নিগম-ঞ্ভদে ছুই' শ্রেণীতে বিভক্ত । 
যে গুলিতে শিব বক্তা, দেবী শ্রোত্রী এবং ভগবান বিষ্ণু অন্ত- 
মোদন কর্তা, তাহাই “আগমশাস্ত্র* বলিয়। উক্ত, যে সকলে দেবা 
বলিতেছেন, শিব শুনিতেছেন এবং নারায়ণ অনুম্পেদন করিতে- 
ছেন, তাহাই “নিগমশাস্ত্র নামে প্রসিদ্ধ রহিয়াছে । আগমে-... 
সাধনাধিক্য, নিগমে--বিজ্ঞানাধিক্য দেখিতে পাওয়া যায় । এই 
আগম ও নিগমোক্ত সাধনাই বেদগর্ভ “তান্ত্রিক-সাধন।” বলির 
কীর্তিত। গৃহস্থের নিত্য ক্রিয়া হইতে শৈব, সৌর, শাক্ত, বৈষ্ণব 
ও গাণপত্যরূপ সাধক-পঞ্চকের অনুকুল পঞ্চ-সগুণউপাসনা ক্রমে” 


পরে 'আগম” ও নিগনে “দ্বৈতাতৈত তন্ব' দেখ । 
পুজাশ্রদীপে 'উপ/-ভেদ' দেখ। 


১০ সাধনপ্রদীপ | 


নিগুণ-বরন্ষসাধনা পথ্যন্ত সমন্তই ইহার অস্তনিবিষ্ট। সর্ধবব্ণগুরু 
ব্রাঙ্মণদিগের গায়ত্রী ও সন্ধ্যাদ্দির “গপপত্তিক' অংশ (থিয়োরিটি- 
ক্যাল পার্ট) যাহ! বেদে বর্ণিত আছে, তাহারই “ক্রিয়াসিদ্বাংশ, বা 
সাধনাংশমাত্র (প্রাকৃটিক্যাল পার্ট) তন্ত্ে পূর্ণ ও অতি বিস্তৃত ভার 
ব্যক্ত রহিয়াছে । ব্রহ্গজ্ঞান লাভের সরল ও আশু ফলগ্রদ প্রত্যক্ষ 
সাধননতত্ব ইহা ব্যতীত আর কোন শাস্েই নাই। তাই তন্ত্র 
আবার “গুরুশাক্স্* বলিয়া প্রনিদ্ধ। 
যুগ-ভেদে জীবের অস্ত্রে ভিন্ন ভিন্ন ভাবের বিকাশ দেৌঁধিতে 
পাওয়। যায়। বর্তমান সময়ে নবশিক্ষিত পাশ্চাত্য 
জাতির মধো পুরাতত্ব আলোচনায় অনেকেরই 
মস্তিফ আলোড়িত হইতেছে । তাহাদের আদর্শে ও সংঘর্ষে 
আমাদিগের মধ্যেও সে ভাব ক্রমে বিষম সংক্রমিত হইয়া 
পড়িরাছে। কালবশে অধঃপতিত আধ্যসস্তান আজ প্রখর 
অন্থকরণবশে, এতই উন্মত্ত যে, পুরাতত্বের আলোচন1 করিতে 
থাইস্থা, অনাদি বা চিরপুরাতন আধ্য শাস্ত্রেরও বয়স-নিরূপণে.. 
অগ্রসর হইয়াছে । মাথা! নাই, মুণ্ড নাই, ভাষার গতি ব! ভাবের 
তারতম্য দেখিয়া, না জানি আরও কত কি দেখিয়া, আজ 
বেদের এবং ব্রহ্মারও জন্মলগ্ন লইয়! বিচার চলিতেছে । স্থৃতরাং 
তন্ত্রশান্্ই ব1 তাহাদের দৃষ্টির অন্তরালে থাকিবে কেন? কাহারও 
মতে তন্্রশান্ত্র পাচ শত বৎসরের, কেহ বা তাহা অপেক্ষাও নবীন 
বা ছুই 'এক শতাব্দীর পুর্ব্বেই লিখিত বলিয়া:নির্দেশ করেন, কোন 
কোনও মহাত্মা তাহাতেও সন্তষ্ট নহেন তাহ.র! নিতান্ত আধুনিক 


তশ্ত্বের কাল। 


তস্ত্ব কি? ৪ 


স পস্পিস্পটিসিলী শী তল পল দিশা পিস পিস্িিস্পিতি সিল সিপস্পিসি্া স ি ২ ছি লা সি স্পা পাস সিসি পাসিিলানপিসিলসটিপাসি পা সস সিল স্পা ৯ 


বলির অবজ্ঞায় হাস্য-সংবরণ করিতে « পারেন না। ৃজ্যপাদ 
গুরুমণ্ডলী বলেন--বাপু, যদ্দি তাহাই হয়, অর্থাৎ তন্ত্রশান্ত্র যদি 
নিতান্ত আধুনিকই হয়, তাহাতে ক্ষতি কি? সাধনার ধন প্রকৃত 
*ধুকেই তাহা বুঝিবে। যথার্থ সাধনাকাজ্ষী কখন কি শান্ত 
দেখে? গুরুমুখাগত-বিছ্য| “সছয-নৃতন" বলিয়াই যে অতি সমাদরে 
তাহারা গ্রহণ করে, নৃতন কি পুরাতন এ বিষয় বিচার করিবার 
অবসর রা আবশ্যকও তাহাদের থাকে না। অনাদি মূল শাস্ত্রে 
কেবল ইঙ্গিত-ঘার যাহা অক্ষয় মূল-হুত্রূপে বিরাজিত, তন্ত্রে 
তাহাই প্রত্যক্ষ সাধনাহুকুল বিস্তৃতভাবে বর্ণিত। গুরুকুপায় 
তাহারই রহস্য অন্তরে উপলব্ধি করিয়া সাধনায় আনিতে হয়। 
প্রাচীন বা আধুনিক বিচারে কোনই ফল নাই। তন্ত্র বলিয়া 
কেন--কো'ন শান্ত্রই এরপ শুজ্ঞ বিচারের সামগ্রী নহে-_সারগ্রাহী 
হইতে হইবে । যদ্দি শর্করার মধুর আস্বাদ গ্রহণই শকরা-সেবনের 
সার উদ্দেশ্ হয়, তাহ1 হইলে বুথ! কালব্যয় করিয়া শর্করার মূলী- 
ভুত ইক্ষুদণ্ড, তাহার ক্ষেত্রপাল বা তাহার রোপণাদির কুল. 
নির্দেশে ফল কি? তাহা! আধুনিক হউক বা প্রাচীন হউক, সে 
বিচারে লাভ'কি? মধুরতা৷ লইয়াই ত কথা! 

আমাদিগের শান্ত্রাদি যথার্থই অনাদি, অর্থাৎ এত প্রাচীন 
ও জটিল এঁতিহাসিক তত্বের সহিত সংযোজিত যে, ত্রিকালঙ্ঞ' 

মহাত্মা ব্যতীত সে সকলের কালনি্ণয় করা অন্যের পক্ষে সম্পূর্ণ 
দ্ুরাশ! | তবে যাারা না কি ভন্ত্রশান্্কে নিতাস্ত আধুনিক 
বলিয়! নির্দেশ. কনে ন, তাহাদিগকে একবার মার্কপডেয় ষট-সংবাদ 





১২ সাধনপ্রদীপ। 
প্রীশ্রচণ্তীর মন্ম বুঝিতে অনুরোধ করি, আর একবার 
'ভ্রীমস্ভাগবত+ আদি পুরাণগুলির কথাও স্মরণ করাইয়৷ দিই । 
'দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডী” ভারতের সর্ধত্র “তস্ত্রেরঃ প্রধান অঙ্গ 
ও অতি প্রাচীন ধর্দশাস্ত্র বলিয়া যেমন অতীব ভক্তিভাবে পূজিত" 
শ্রীমন্তাগব, গ্রন্থও তেমনই বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র ও 
অতি -আদরের ধন) তাহার একাদশ-স্কন্ধে শ্রীভগবান স্বয়ং 
বলিতেছেন--“হে নুপ* যে সময় ঈশ্বরতত্ব-জ্ঞানেচ্ছ উনুষ্যেরা 
বেদ ও তন্ত্রোক্ত কম্মের দ্বার] ছত্র চামরযুক্ত মহারাঁজোপলীক্ষিত 
পুরুষের পুজা করিতেন * ইত্যাদি।” পরে তিনি পুনরার 
বলিতেছেন :--“কলিযুগে নান! তন্ত্রবিধানে পুজার ব্যবস্থার কথা 
বলিতেছি শ্রবণ কর।” 1 এই শ্লোকের টাকায় পৃজ্যপাদ শ্রীধর 
স্বামী বলিতেছেন-__“নানা ততন্ত্রবিধানেনেতি_ কলৌতন্ত্রমাগস্য 
প্রাধান্তং দর্শয়তি |” উদ্ধবের প্রশ্নে ভগবান অন্থত্র বলিতেছেন 
--“বৈদিক, ন্তান্ত্রিক এবং বেদতত্ত্রের মিশ্রণভূত বিধান দ্বার! 
নাকে আমার অর্চনা করিয়া থাকে ।” ঁ রি 
কুম্ম, স্কন্দ, পদ্ম, বরাহ ও বায়ু আদি সকল পুরাণেই তত্ত্বের 
উল্লেখ আছে। অধ্যাত্ম-রামায়ণের ও মহাভারতের মধ্যেও যেনন 
:*% তং তদা পুরুষং মত্যা মহারাজোপলক্ষণং। যজস্তি বেদতন্ত্রাভ্যাং পরং 
[জজ্ঞাসবো নৃপ ॥” শ্রীমন্তাগবত, ১১ ক্বদ্ধব--৫ অ:-_-২৬ শ্লোক । 


1 “নান! তন্ত্রবিধানেন কলাব(প তথা শৃণু ॥” - এ ১১৫২৮ গ্লোক। 


£ “বৈদিকস্তান্ত্রিকা মিশ্র ইতি মে ত্রিবিধো মখঃ ॥ 
্রয়াণামীপ্সিতেনৈব বিধিনা মাং সমর্চয়েং॥৮ আঁ ১১২৭৭ 


তন্ত্র রি ? ১৬০' 


পিপি িীসিশস্সিস্টিপাসরাস্পি সি ৯ পা তিল সপিসিতীস্টিতীশ ক্ষত লিট পান স্পা সস পি পিসি পাস সপ সিত ও পির শী সি পাস তত সা ্শি তি ত 


তন্ত্রের বন্থু হু উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়, স্থৃতিশান্্মধ্োেও তেমনঈ 
তন্ত্রের যথেষ্ট প্রমাণ দেখিতে পাওয়া যায়। দদত্তাত্রেয়'-সংহিতা 
'আদিতেও ততস্ত্রের উল্লেখ আছে। অধিক আর কি বলিব, 
জগতের ধিনি আদি বিদ্বান বা ধাহাকে সর্বাগ্রে জ্ঞানপুর্ণ করিয়া 
ব্র্ঈী নিজের মানসপুত্ররূপে স্থষ্টি করিয়াছিলেন, সেই মহষি 
কপিলও তাহার প্রসিদ্ধ “সাংখ্যশাস্ত্র “্টিতন্ত্র নামে প্রচার 
করিয়াছিলেন । ('জ্ঞানপ্রদীপোকপিল ও গঙ্গাসাগর-্রসঙ্গ” 
দেখ. ৮ 

বুদ্ধদেবের পূর্বব-সময়ের যে অধোয়ায় বা আস্থরিক তন্তরগুলির 
বহুল প্রচার ব ভয়ানক বিকৃতি দৃষ্টি করিয়া ভগবান গৌতম্‌ 
“অহিংসাপরমোধর্ম:” বলিয়া জগতে পুনরায় সাত্বিক-তন্ত্রাবলীর 
উপদেশ প্রদ্ধান করিয়াছিলেন, যে উপদেশাবলীর বস্কালমাত্র 
অগ্যাব্ধ “সিদ্ধাশ্রমে' অর্থাৎ ভিব্বত প্রদেশে “বৌদ্ধতন্ত্র বলিয়া 
প্রচলিত-সেই মূল ততন্ত্রশান্্র যে হুজুগপ্প্িয় পাণ্ডিত্যাভিমানী 
বাক্তিগণের রহস্তের সামগ্রী নহে, তাহা বলাই বাহুল্য । 
ল্হিববতীয়গণের প্রধান উপাস্য যে “তারাদেবী+ এবং হিন্দুদিগে, 
পীঠাবলীর মধ্যে প্রধান তারাপীঠ যে “মহাচীন” প্রদেশেই চির- 
কাল বিরাজিত, তাহা বোধ হয় অনেকেই অবগত নহেন। 
বৌদ্ধধন্ম প্রচারের বহু পূর্বে মিশরদেশে যে তেওধর্ম” প্রচলিত 
ছিল, তাহাতেও আধ্য-তক্ত্রের প্রদীপ্ত-প্রভাব অক্ষুণ্ন ছিল? 
“তেও? শব্ধ যে, তত্ত্রেরই অপভ্রংশ শব্মাত্র তাহাতে কিছুমাত্র 
সনন্দহ নাই। চীন/প্রত্যাগত পরিক্রাজক জনৈক সক্ধ্যাসী বন্ধুর 
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৩ সী সপরিশিসিপাসসি পাপ সপ শিক সপ শি পর লি 


প্রমুখাৎ শুনিয়াছি যে, সেই তারাদেবীর মন্দিরস্থ দ্বার-শীর্ষে 
এখনও বঙ্গাক্ষরে প্রণব অক্ষরটী অতি সুন্দরভাবে খোদিত 
আছে। শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, দেবগুকু বৃহস্পতির স্থায় রঘুকুল- 
পুরোহিত বশিষ্ঠদেবও ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ ত্রেতায় “তারা-উপাসনা' 
করিয়াছিলেন, এবং তছ্দ্দেশে তস্ত্রোক্ত চীনাচার বা অঘোবার্চর্রী 
গ্রহণ করিয়া! মহাচীনস্থ তারাপীঠে গিয়াছিলেন । রামাহুজ লক্ষ্মণ 
তাহার অনুসন্ধানে তথায় যাইয়া তাহার সেই অদ্ভুত আচরণ 
দেখিয়া বিস্মিত হইলে, তিনি বলিয়াছিলেন, “বৎস !উত্যশ্মিন্‌ 
দেশে যদাচারঃ,, ইত্যাদি । পূর্যেই বলিয়াছি, আধ্যের অন্যতম 
শাখা প্রাচীন মিশরীস়্গণের পুরা-ইতিহাস আলোচনায় জানিতে 
পারা গিয়াছে যে, তাহারাও আমাদিগের ন্যায় ত্রহ্মশক্তির 
আরাধনা-পথে গৃঢ় তান্ত্রিক-সাধনায় অভিজ্ঞ ছিলেন। বহু সহশ্র 
বৎসর পূর্বেও তাহারা গুপ্ত সাধন-শাস্ত্-সঙ্গত “শিব-শক্তির' 
আরাধনা করিতেন, কালক্রমে শিক্ষা ও সাধনার অভাবে তাহাদের 
মধ্যেও নানা « বীভৎস ও বিকৃত অনুষ্ঠানের স্ত্রপাত হইয়াছিল | 
৮» অস্থর-গুরু মহাকৌল শুক্রাচার্যদেব তাহার প্রসিদ্ধ “সুত্র 
নংহিতা? মধ্যেও তন্ত্রের উল্লেখ ও প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন । 
কর্মকাওজ্ঞাত্তাস্ত্রিকাশ্চ য। 
যেচান্ে গুণিনঃ শ্রেষ্ঠ। বুদ্ধিমত্ে। জিতেন্রিয়াঃ ॥ 
তান্‌ সর্ধ্বান্‌ পোষয়েত্‌ ত্যা দানৈর্মানৈঃ হ্থপুজিতান্‌।” 

অর্থাৎ “বেদ-স্থতি-বিহিত কম্মাহুষ্ঠানজ্ঞ, তন্ত্রজ্ঞ বা সাধন- 

গান্্রাভিজ্জ এবং অন্তান্ত যে সকল গুধবান্‌, বু'ন্ধমান্‌ ও জিতের 





তন্ত্র কি? ১৫ 


সি লামিন পপ সপ ৯ ৯ সস আত ৯ পি সপ অন ৮ তব 


ব্যক্তি হইবেন, তাহাদিগকে, বৃভি, দান, সম্মান ও পৃজ। দিয়া 
পালন করিবে ।” এই উপদেশ-বাক্য দ্বারা উপলব্ধ হইতেছে 
যে, সেই প্রাচীন যুগে বেদস্থত্যাদি কশ্মানুষ্ঠানে অভিজ্ঞ ক্রাক্ষণ- 
মাত্রেই ষে কুলীন বা কৌলসাধক ভইতেন, তাহা নহে, যিনি 
ুতিম্থৃতি কর্মকাণ্ডের অতিরিক্ত উপাসনামূলক শাস্তবী-শাস্ত্রান্- 
সারে সাধন-ভজন ও জপ পুজাচ্চনাদি করিতে পারিতেন ও 
তাহাতে সিদ্ধিলাভও করিতেন, তাহারাই যথার্থ “তান্ত্রিক' বলিয়া 
তখনুজাভিহিত হইতেন। শুক্তাচাব্যদেব স্থানান্তরে সেই কথাই 
আরও স্পষ্ট করিয়া বলিয়াছেন । 


“ুততিম্মতীতরৈর্ন্্ানুষ্টানৈর্দেবতার্চনম্‌ | 
কর্তৃংহিততমং মত্বা যততে স চ তাস্থিকত ॥" 


যাহা হউক, অন্ত্রশান্ত্র যে নিতান্ত আধুনিক নহে, পরস্ত 
বেদের সাধনাংশমাত্র তাহ বলাই বাহুল্য । তান্ত্রিক মন্ত্রসমূহ 
নবকল্পিত, অমূলক বা অনিত্য নহে--সে সমস্তই বেদমূলক এবং 
সনাতন। মন্থুলংহিতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের টীকায় মহাত্মা 
“কুল.কভট্রোদ্ধ ত নিয়োক্ত হারীত-বচনে, তাহা স্ুষ্পষ্ট প্রতীদ 
মান হয়। 


“অথাতো ধর্দং ব্যাথ্যান্ত।ম: শ্রতিপ্রমাণকো! ধর্শাত। ভ্রুতিশ্চ ছ্বিবিধ! বৈদিকী 
তাস্ত্রিকী চ।” 


অর্থাৎ এইবার আমর! ধন্ম-ব্যাখ্যা করিব। ধর্ম শ্রুতি 
প্রমাণক। সেই শ্রুতি দ্বিবিধা, বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। ( 'জ্ঞান- 


প্রদীপে” "সনাতন রশ ও ব্রহ্মবিষ্যা? দেখ )। 
“বেপ্রমাণকং শিশ্রয়ঃসাধনং জ্যোতিষ্টোফাদি ধর্ম ইতি।” 


৬ সাধলপ্রদীপ & 


সপ শী স্পা ৯ ০টি স্পট সিপিএ সি পানি সিলাস্পি সপাসিণ ২ ৬৩৯ উ বাসি 


বৌরিহি। শ্রেদঃসাধন জ্যোতিষ্টোমাদি কন্মের নাম ধর 
অর্থাৎ সামান্ততঃ যজ্ঞাদি সমস্ত কশ্মকাণ্ড। তাহা শ্রুতি-প্রমাণক 
“আতিত্ব বেদবিজ্ঞঃ ॥৮ ( মন্তু ২১০ ৮ শ্রুতিকে বেদ বলির 
জানিবে। এস্থানে শ্রুতি শব্দে কর্নির্বাহক বেদমন্ত্র । সেই 
বেদমন্ত্র-দ্বিবিধ। যথা! বৈদিকী ও তান্ত্রিকী। 
“এতেন ভন্ত্রাদীনামেবাসারত্বমায়াতং । তুল্য প্রমাণত্জ্ঞাপনায়তু শ্রুতি, 
* বেদম্বায়ানামেকপর্ধ্যাক্তামরসিংহেন স্বীক্ুতা। অতএব মেরু- 
১১১ তন্তরে প্রথম পটলে “ন বেদ: প্রণবংতাক্তা মন্ত্র বেদাবিতঃ | 
আঙঈগ।, তন্মাদ্েদপরোমন্ত্রো বেদাঙ্গশ্চাগমঃ স্মৃত ইতি তত্ত্রাণাং বেদাঙ্গত- 
মুক্তং। বেদে পরো বেদপর উত্তম ইত্যর্থ। বেদ! মন্ত্র 
একাক্গানি যত্ত সতথা 1৮ * 
অতএব তান্ত্রিক-মন্ত্র বা তাহার উপাসনা যে আধুনিক, 
এ কথা উন্মার্দের উক্তি ব্যতীত আর কি বলা যাইতে পারে ? 
কাষ্ঠটের মধ্যে যেমন বহ্ছি, পুষ্পের মধ্যে যেমন গন্ধ এবং ছুগ্ধের 
মধ্যে যেমন অম্নৃত অলক্ষিত ভাবে বর্তমান আছে, বেদের মধ্যে 
৬সইরূপ তাহার সাধনাতত্ব বা 'তন্ত্র ওতপ্রোতভাবে সংযোজিত. 
আছে। পুরাঁকাঁল হইতে ব্রাঙ্ষণগণ সাধারণ-সমক্ষে দিবসে 
বৈদিকাচারী থাকিয়াও, রাত্রিতে অতি গুপ্ভাবে "তান্ত্রিক- 
সাধনা” করিতেন। 'নিরুত্তর-তন্ত্রে সে কথার স্পষ্ট উল্লেখ 


স্বাঞছে 2--- 
শ“রাত্রৌ কুলক্রিয়াং কৃর্যযাদ্দিবা! কুর্যযাচ্চবৈদিকীং 4” 


'জ্ঞানপ্রদীপে'_-সনাতন ধর্মের প্রকৃতি, উদ্দারতাৎও ত্রন্ম বিদ্যা দেখ। 


তন্ত্র কি? ১৭ 


স্টিম সিস্ট লি এসি স্টপ পা পি, সি রও ডি প্্ এসি 


বর্তমানযুগে বৈদিক বা তাস্তবিক কোন কর্দ্ই কেহ বিধি- 
বিহিতরূপে করিতে সমর্থ নহে বা সে সকল কর্মে তাহার! 
অনভিজ্ঞ। তক্ত্রোক্ত সাধন-প্রণালী পূর্ব্বে কেবলমাত্র সাধকগণের 
মধ্যেই “মাতৃজীরবৎ গোপ্য1” ছিল। চিরকাল “ফ্রিমেসন- 
লঙ্জের” (61550595015 1,005) স্তায় প্রাণাস্তেও কেহ অনধি- 
কারীকে কোনও কথা বলিতেন না। মধ্যযুগে অনধিকারিগণের 
মধ্যেই তন্্রশান্ত্রের £কান কোনও বাহা-অন্ষ্ঠান অংশ প্রকাশিত 
হইয়া,৮/টিমে তাহার ভীষণ অপব্যবহার 'হইম্নাছে এবং উত্তর- 
কালাবধি অনেক নৃতন বিষয়ও ইহার অস্তনিবিষ্ই হইয়াছে। 
ধর্মাস্তর-বিশ্বাসী হীনবুদ্ধি ব্যক্তিদিগের অত্যাচারে প্রায় ধ্বংসে- 
পরিণত তন্ত্র ও অন্যান্য শাস্ত্রের মধ্যে পরবর্তী সময়ে স্থানে স্থানে 
অনেক নৃতন ভাব ও ভাষাও যে প্রবস্তিত হয় নাই,তাহ। অস্বীকার 
করিতে পারা যায় না । তাহা বলিয়া আধ্যদিগের তন্ত্র বা যে 
কোনও মুলশান্ত্রই আধুনিক বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না। 
তবে “সাময়িক ভাবে কোন কোনও মহাত্মা বারা সেই শ্রুতিময়, 
জজ সকল সাময্িকীভাষায় পুনঃপ্রকাশিত হইয়াছে এবং হইবে” 
তাহা অবশ্তই বল যাইতে পারে। সাধকেরা বলিয়া থাকেন 
ও আর্ধ্যসস্তান মাত্রেই অন্রান্তভাবে বিশ্বাস করেন যে, কত সত্য, 
ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগ গত হইয়া গিয়াছে, প্রতিকল্পের, 
প্রত্যেক কলিষুগেই বিশেষভাবে বা প্রকটভাবে দেবাদিদেব 
শ্রীসদাশিবের কথিত সেই তন্ত্রশান্ত্রসমূহ সনাতন-ধর্মনিষ্ঠৃদিগৈর 
, একমাত্র মুক্তির পথপ্রদর্শক হইয়াছে । সুতরাং সেই অনাদি- 





১৮ সাধনপ্রনীপ। ৫ 


শ্রতির গুপ্ত সাধনার বিজ্ঞানাঙ্গ এই “তান আধুনিক 
, বলিব কেমন করিয়া? এখনও পর্যন্ত ধাহারা তন্ত্রশান্ত্রে যথার্থ 
অভিজ্ঞ ও সাধনপরায়ণ, তাহারা পূর্ববৎ অতি গোপনভাবেই 
তাহার অনুশীলন করিয়া থাকেন। পূর্বেই সে কথা বলা 
হইয়াছে । 
বর্তমান সময়ে যে সমস্ত ব্যক্তি তন্ত্রের সাধারণ উপদেষ্টা 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই ততন্্শাস্ত্রে গৃঢুরহন্তে একেবারে 
অনভিজ্ঞ। সেই কারণ তাহাদের ত্রমপূর্ণ অনুষ্ঠান দ্বারাভ্ংসার 
ভীষণ সাল্প্রদায়িক-ভাবে পূর্ণ হইয়াছে। মন্ত্রচৈতন্য না হওয়াতে 
তাহাদের সকল সাধন-ক্রিয়াই এক্ষণে নিক্ষল হইয়াছে । অভিজ্ঞ 
গুরুর অভাবে তন্ত্রের গুহ্-রহস্য উদঘাটন করিতে না পারিয়া 
বহু সাধনাকাজ্ষী ব্যক্তি তাহার নানা কদর্থ করিয়! স্বয়ং ত 
কদাচারী হনই, পক্ষান্তরে সংসারকেও তাহারা পৈশাচিক-ক্রিয়ার 
লীলাভূমি করিয়া তুলেন। এই হেতু সাধারণে ইহার প্ররুত 
তত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারেন না, স্কৃতরাং তন্ত্রম্বন্ধে যা” তা? 
নানা অবজ্ঞার কথাই বলিয়া থাকেন। কিন্তু আমরা মহামাস্কার 
কপায় সাহস করিয়। বলিতে পারি--যদ্দি তাহারাই কোন দিন 
যথার্থ সৎসাধন-মার্গে উপনীত হন, তাহা হইলে সাধনার বিমল- 
স্বরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া নিশ্চয়ই চমত্কৃত হইবেন। 
তন্ত্র, সাধনার অপূর্ব সোপান। ধীরে ধীরে অতি নিষ্নস্তর 
তত্্রই সাধনার হইতে ক্রমে উচ্চ, সর্বোচ্চ অ্বৈতত্রদ্ষসাধনা পথ্যস্ত 
লোশন। এমন সরল ও হুনিয়মিঠ সোপানাবলী শার. 


স্পা ৯ত ভি সতী স্পা ভিপি তা পা লালা তি 


তন্ত্রকি? ১৯৯ 


কিছুতেই নাই।* তাই ইহার নাম “তন্ত্র । তন্ত্রতন্‌ 
(বিস্তার করা) +ত্র (ত্রাণ করা বা মুক্ত করা)। পরমাত্মা 
হইতে যে ভাবে আত্মবিন্দু অবিগ্যা বা কারণ-সলিলে 
প্রতিবিদ্বিত হইয় প্রথমে কারণদেহ, পরে স্থক্দেহ, পরিশেষে 
মূলদেহে বিস্তার লাভ করিয়া দেহাত্মবুদ্ধি সম্পন্ন জীবরূপে 
পরিণত হইয়াছে, যে অবার্থ সাধনোপায় দ্বারা সেই তন্‌ বা তন্ত 
অর্থাৎ জীব ভাবমর দেহত্রয় হইতে ত্রাণ বা মুক্ত হইতে গলার 
তাহারই প্লাম তত্ত্রষধা সেই কারণেই তন্ত্র সাধনার সোপান 
বলিয়া্গুক্ত । অনাদিযোগী দেবাদিদেব শ্রীসদাশিব জীবমাত্রেরই 
কল্যাণকামনায় সেই তন্ত্র বা সনাতন আগম-শান্তের উপদেশ 
“গুরুমুখে” প্রধান করিয়া গিয়াছেন । 

তন্ত্রোক্ত 'পঞ্চ-মকার” অর্থাৎ মছ্য, মাংস, মৎস্ত, মুদ্রা ও মৈথুন, 
এই তত্বগুলির রহস্য ব৷ ক্রমোন্নত সাধনার উদ্দেশ্য অবগত ন৷ 
হইয়া অনেকেই অন্ত্রের ঘোর নিন্দা করিয়া থাকেন। আরও 
আক্ষেপের বিষয়, স্ৃবিজ্ঞ গুরুর অভাবে অধিকাংশ তান্ত্রিক- 
সাধকও তন্ত্রত্ব অবলোকনে একেবারে অন্ধ হইয়। আছেন । 
পূরববভাগ “বৈরব ডামর' তন্ত্রে উক্ত আছে £-_ 


তন্ত্র, কবি-কল্পনা “তন্ত্াণি গুরুগম্যানি শিবন্তোত্শানি বিশেষতঃ | 
নহে। কবিভিনৈব বুধ্যন্তে শান্ত্রধা দথোদ্দিতাঃ ॥” 


শিববক্ত-বিনিঃস্যত “তন্ত্রশাস্ত্রে অর্থ কেবলমাত্র গুরু- 
পরম্পরায় পরিজ্ঞাত হইতে পারা যায়, ইহ কবি-কল্পনার ব্ 
১... টি 











শীজাপরদীপ”--পুজা ও উপসনা-ভেদ' এবং 'টপাস্ত' ও উপাসক-ভেদ' দেখ। 


৪০ সাধনপ্রদীপ 


জপ 


অথবা! বিদ্বজ্জনের বাক্য বা আভিধানিক অর্থের অনুঃস্থত নহে। 
সনাতন সাধন-শাস্ত্র সর্বত্র ভ্রিবিধ ভাষা বা ত্রিভাবাত্মক; 
অর্থাৎ লৌকিকীভাষা, পরকীয়াভাষা ও সমাধি ভাষ! বা আধি- 
ভৌতিক, আধিদৈবিক ও আধ্যাত্মিক লক্ষ্যযুক্ত সাধনার্থপ্রকাশক 
তিন প্রকার ভাবাত্মক অপূর্ব্ব ভাষার দ্বারা একাধারে নিম্ন, মধ 
ও উচ্চ অধিকারী তিন শ্রেণীর সাধকেরই কল্যাণপ্রদ ।* 

শাস্ত্র, সকলেরই জন্য; কোন ব্যক্তিবিশেষের জন্য তাহা 
নিরূপিত নহে। ব্যক্তি বা সম্প্রাদদ্থবিশেষের 
জন্য করিতে হইলেই তাহা যেন অঙ্গহীন 
হইয়া পড়ে। ফলে তাহাতে বিবিধ উৎপাত 

৮৩ হইয়া সাম্প্রদায়িক বা উপধর্মরূপে পরিণত হইয়া 
ায়। সেইহেতু জগতের সকল ধর্মই, সাধারণতঃ এ সকল 
শ্মের প্রথম উপদেষ্টা বা আদিগুর ও তৎ্প্রবপ্তিত ধর্মের 
উপদেশ যখন যে উদ্দেশ্যে প্রদান করেন, সময়ে শিষ্যমগুলীদ্বারা 
তাহা যথাধথরূপে অনুষ্ঠিত না হইয়া ক্রমে বিকৃত ও বিভৎস 
হইয়। যায়, ইহাই স্বতঃসিদ্ধ ব্যাপার ৷ মহাত্মা শ্রীমৎ্ৎ চৈতন্য 
বা অবধৃত-গৌরাঙ্গ প্রতু-প্রবপ্তিত উদার বা সার্বজনীন্‌ “বৈরাগ্য 
ধর্মই ইহার উজ্জ্বল দৃষ্টাত্স্থল। যিনি নিজ পিতা, মাতা, স্ত্রী 
ও আত্মীয়, আদি লৌকিক সংসারের সকল সম্বন্ধ ও প্রলোভন 
হইতে মুক্ত হইয়৷ জীবন্মুত্ত সন্গ্যাসীব্ূপে বৈরাগ্য-ধর্মের স্থবিমল 
ও সমূচ্চ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার দেহত্যাগ ক! 


*' “গীতা -প্রদীপে”-'শীতা-বিভাবাত্মক' দেখ 1 


শাস্ত্র, ব্যাক্তি বা 


সম্প্রদাযগত নঙে । 


তন্ত্রকি? ২১ 


স্পা স্পা সিপিএল সী তা ৮7 পি ৯িপী পাতি শা শপ তি - ওসি সপ ্পাস্পি ৯২ সপ সা পাপা অত সপ সত সি সি অপি 


( মুক্তি ) বৈকু$লাভের অব্যবহিতপর হইতেই: তাহা প্রায় লোপ 
পাইয়াছে। তাহার নিতান্ত অন্তরজ শ্রীমৎনিত্যানন্দ প্রভুকেও 
সেই বৈরাগ্যপথের অনধিকারী বোধে গৃহে পাঠাইয়াছিলেন, 
তাহারই আদর্শ “বিরাগ্য পন্থা" আর অধিকদিন তিষ্ঠিতে পাঁরিল 
না।* তিনি যে শিখাস্থত্রত্যাগী মুগ্ডিতমুণ্ড সন্্যাসীর শিষ্য, 
ম্বয়ং সন্ন্যাসী, সন্ন্যাস সংস্কারে সংস্কৃত ও পরিপুষ্ট ছিলেন, 
কিন্তু তাহার শিষ্য্বম্প্রদায় এখন শিখাগুচ্ছ-পরিশোভিত-মস্তক 
হইয়াও-৮৫বৈরাগ”-নামধারী, কৌপীনমাত্র অবলম্বন করিয়াও 
সক্ক্যাসী-বিদ্ধেবী এবং এক ব! ততোধিক সেবাদাসী লইয়া 
বর্ণাশ্রম-ধর্ম-ধ্বংসকর কামকীটরূপে নৃতন সংসারের স্থষ্ট 
করিতেছেন । সেই স্থুপবিত্র ও সমুচ্চ বৈষুব ব! বৈরাগ্য-ধর্দকে 
কলুষিত করিয়া এখন তাহারা নৃতন সাম্প্রদীয়িক-বন্ধনের 
বশবন্তী হইতেছেন এবং তৎ্সহ এক নূতন অভভূত উপধশ্খের স্থষ্টি 
করিয়া বসিয়াছেন। এইরূপ ঘটনা কেবল টবঞ্চবেই নহে, অপিচ 
.্রাক্তা 'শৈব” “বৌদ্ধ? খৃষ্টান” মোসলমান' ও 'ত্রাঙ্ম” আদি সকল, 
সম্প্রদায় ও ধর্মের মধ্যেই ভুরি ভুরি দেখিতে পাওয়া যায় । প্রবৃত্তি- 
ময় সংসারের জীব প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত প্রবৃত্তির নব নব 
'উর্শিরাশি হৃদয় মধ্যে পুঞ্জীভূত করিয়া! সংসারের কেবল নিম্মমূখী 
ভোগের পথেই অতি প্রবলবেগে ছুটিতেছে। সে প্রচণ্ড ভোগ- 
বেগের 'প্রতিকূলে উন্নতমূখী বৈরাগ্য বা নিবৃত্তিবামু কেবল ভয়ঙ্কর 
ঝঞ্জ। ও তুফানরাশির সৃষ্টি ব্যতীত আর কোনও ফলই উত্পাদন 
-করিতে পারে না । সেই কারণ মহাযোগী মহাদেব প্রত্যেক জীবের 


২২ _ সাধনপ্রদীপ ূ 


শত পা লাশ স্৯ লাঁ পঁ পাতিল এ তাত 


সত্ব, রজঃ, তমঃ ও মিশু বিবিধ, গুণনির্বিশেষে 
যথোপযুক্ত সাধনার বিধি বিধিবদ্ধ করিয়৷ দিয়াছেন 
এবং সেই বিধিসমূহ আবার সদৃগুরুর বিজ্ঞানময় 
প্রত্যক্ষ উপদেশ বাকো সংরক্ষণ করিয়াছেন । 
“ইয়ং পরম্পর! বিদ্যা গুরুবজ্তা দৃবিনিগতা । 
শ্রুত। যেনৈব বিধিন1 জ্ঞায়তে তেন সব্ধ্বথ! ॥” 


তন্ত্র গুরুপরম্প- 


রাগত বিদ্য। ৷ 


যে মনুষ্য যেরূপ আচার, যেরূপ ভা ও যেরূপ সাধনার 
অধিকারী, সে ব্যক্তি তদনুরূপ অনুষ্ঠান করিলে, তবেই 'ফর্রভোগী 
হইবে--“যে যত্রাধিকৃতা মন্ত্রান্তে তত্র ফলভাগিনঃ1৮ গীতোপ- 
নিষদে" শ্রীভগবানও অজঙ্জুনকে সেইজন্তই বলিয়াছেন যে, “ন 
বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসঙ্গিনাম্॥” অর্থাৎ অনধিকারী 
অজ্ঞান ব্যক্তিদিগকে তাহাদের অধিকারের বহিভূ্তি জ্ঞান ও 
সাধনোপদেশরূপে বুদ্ধি ভেদ করিও না, তাহাতে বিষম ফলই 
উৎপন্ন হইবে । অতএব সাধন-সময়ে শিষ্য গুরুর নিকট সতত 
উপস্থিত থাকিয়া বা ভক্ভিভাবে গুরুকে সম্মুখে আনিয়া সাধনো 
পদেশ গ্রহণ করিবে । তিনিও তাহাকে তাহার অধ্চকার . 
অন্ুসারেই উপদেশ করিবেন। শিষ্য অর্থে শাসনযোগ্য, যে, 
আত্মোরতির জন্য শাসন চায়। ক্ৃতরাং শ্রিষ্য আত্মদোষ 
বিনাশের জন্য সতত গুরুমুখাগত হইয়া তাহার আদেশ বিনীত 
মৃস্তকে প্রতিপালন করিবেন। ইহাই তাহার গৃঢ় আদেশ; 
নতুবা জীব নিশ্চয়ই উচ্ছঙ্খল হইয়া সংসারের জঞ্জাল উৎপাদন : 
করিবে মাত্র । ফলে অধুনা তাহাই হইতেছে । অধিফাংশ 


তা 


তন্তু কি ? ৩৬ 


স্থলে তস্ত্রানভিজ্ঞ গুরু কেবল পাণ্ডিত্য-গর্বে গর্বিত হইয়াই 
সঙ্কেতময় তন্ত্রশান্ত্র হইতে লৌকিক ভাবান্থরূপ স্বীয় মনোমত 
কর্ম স্বয়ং করিয়া এবং শিষ্যমগুলীকেও সেইরূপ ভ্রান্ত 
উপদেশ ও শিক্ষা দিয়া, শাস্ত্র ও সমাজ উভয়ই কলুষিত 
করতেছেন । | 

এই কথা উত্তরভাগ “ভৈরব ভাষর” তন্ত্রে স্পষ্টরূপে উক্ত 
আছে ২ 

.. শবিদ্যাবলেন যঃ কশ্চিৎ আগযার্থং বিচারয়েখ। 
পরান্‌ দ্িশতি ধন্মার্থং সযযেন্নরকে ফ্বম্‌॥৮ 

যিনি কেবল স্বীয় বিদ্যাবলেই আগম বা তন্্রশান্ত্রমূহ বিচার 
করিতে যান এবং অন্যকেও তাহ1 শিক্ষা প্রদান করেন, 
তিনি নিশ্চয়ই নরকগামী হন। তন্ত্রে এ কঠিন আদেশ 
বার বার উল্লিখিত আছে। তন্ত্রে একটী মুহূর্তও গুরুর 
সাহাধা গ্রহণ ব্যতীত অগ্রসর হইবার উপদেশ নাই । আগম-উপদেষ্টা 
উপযুক্ত গুরু যে সাধারণ “কাণ-ফু'কা” গুরুর ন্যায় করণে মন্ত্র দিয়াই 
ধংসরান্তে বাধিক প্রণামী ভোগ করিবেন, তাহা নহে। অশ্ব 
বল্সা ধারণেবু ন্যায় সতত: শিষ্যের প্রত্যেক কাধ্য পধ্যবেক্ষণ করি- 
বেন এবং আবশ্তক বোধে তাহাকে যথাবিধি উপদেশ প্রদান 
করিবেন। ইহাও অস্ত্রের বিশেষ আদেশ, এবং এইবপ হওয়াই 
সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত ৷ বিদ্যালয়ের সামান্য পাঠ্য শিক্ষ/ করিতে শিক্ষ- 
কের কত মনোযোগ--কত তীব্র লক্ষ্যের আবশ্ঠক হয়, আর এই 
র্ববিদ্ঠাসার ভগবত্তত্ব বিষ্ার শিক্ষাকালে গুরুর কোন প্রকার 


তন্ত্রেপদেষ্টা 


৩২৪ লাধনপ্রদীপ | 


সপ লা লর্টিিসিল সি লী বা পাপা এ পিসি বসপিলিস্ত সস স্পীসিল স্পপীসপসম সসপ  পাক্পরসপিস্িপিস্প স্পিন পরিসর স » পাপী উপোস পািীসটিতি সপিসিলাসিলীসটপাস্প লোিপিধিপসিপািলাসিলীসলাসিাসি ত ৯ সিটি ৪ ০৯ 


দামি নাই, অথবা শিষ্যেরও গুরুর প্রতি কোন নির্ভরতা নাই 
তাহা কি কখন সম্ভব ন। সঙ্গত? 


অধুন! ভণ্ড-ব্যবসায়ী স্বয়ং অসিদ্ধ বা অনধিকারী এইরূপ গুরু- 
গণের দ্বারা সমাজের যে কি ভয়ঙ্কর ক্ষতি হইন্ডেছে, তাহা আর 
বলিবার নহে । তাহারা কেবল শিষযের বিত্ত বা ধন কেখন 
করিয়া আদায় করিবেন, সেই চিস্তাই সতত করিয়া থাকেন, 
কিন্ত শষ্যের সম্তাপ বা ভবছু:খ নাশের কোন ভাবনাই রাখেন 
না। বাশ্তবিক ত্রিতাপহারী যথার্থ গুরু অধুনা অতীব রদ.) 

“গুরবে। বহবঃ সম্ভি শিষযবিস্তাপহারকাঃ। 
ছুল্প ভঃ সদ্গুরুর্দেবি শিষ্যোসস্তাপনাশকঃ 1” 
পাঠাস্তরে-_“ছুল্ল ভোমোর্তরুর্দেবি শিষ্যুঃখাপহারক21” 

সংলোকের জন্য সাত্বিক উপদেশ ফলপ্রদ, কিন্তু প্রবৃত্তিশ্োতে 
প্রধাবিত কলুষিতাত্মা অসতের জন্য কি উপদেশ? গুরুমগ্ডলী 
বলেন--জ্ঞানীর ধন্মে আর অজ্ঞানীর ধশ্মে অনেক প্রভেদ। সতের 
জন্য যেমন কঠিন সাত্বিক শাস্ত্র, অসতের জন্যও ত তেমনই 
কোনও সহজসাধ্য শান্পোপদেশ আবশ্যক ? শ্রীসদাশিব সেই কার 
সাত্বিক, রাজনিক ও তামসিক ভেদে সাধনা-প্রণালীর ক্রমোন্তত 
উপদেশ দ্বার শিক্ষা দিয়াছেন । উপযুক্ত গুরু হইলেই পাত্র- 
নির্বিশেষে সে রহস্য-প্রণালী প্রদর্শন করিয়! থাকেন । তামসিকা- 
চারী অধম ব্যক্তিদ্রিগের পক্ষে তন্ত্রের নিয়ন্তরনির্দিষ্ট যে সকল 
সাধন'র বিধি আছে, তাহাও উপদেশের অভাবে অধুন! ভয়ানক 
বিরুত অবস্থায় পরিণত হইয়াছে । লোকে তাহাই লক্ষ্য করিয়$ 


তন্ত্রকি? ২৫ 











৯ সপাপাসপস্মিসমপসউ পপ ০০ পৌর 


সহসা তন্ত্রের নিন্দা করিয়া থাকে ও সাম্প্রদায়িক ধর্ম ভাবিয়া 
তন্ত্র বা সাধনার গ্রপ্ত বিষয়গুলির প্রতি অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া 
থাকে। কিন্ত রহস্যময় তন্ত্রের ক্রমোন্নত পৃজাপদ্ধতি * দেখিলে 
সাধারণের সেই ভ্রম একেবারেই তিরোহিত হইবে। 
*ভৈরব ভামর+ তন্ত্রের উত্তর ভাগে স্পষ্ট লিখিত আছে £-- 
“ছুষ্টানাং মোহনার্থায় হুগম্‌ তন্ত্রমীরিতম্‌ । 
নাতঃপরতরং শাস্ত্রং কঠিনং মহদন্ভূতং ॥” 
বার্গবক দুষ্ট 'কদাচারী ও হতভাগ্য ব্যক্তিগণের মোহনের 
জন্যই তন্ত্শান্ত্র সুগম ও তাহাদের প্রকৃতির অনুকুল করিয়া দ্বার্থ- 
ভাবে বর্ণিত হইয়াছে । উপযুক্ত গুরু প্রথমে প্রতোক ব্যক্তির 
ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির অন্গবূপ লৌকিক আনন্দপ্রদ সহজসাধ্য 
সাধনার উপদেশ দ্বারা তাহাদের সাধন-প্রবৃত্তি বন্ধিত করিয়া দেন, 
পরে শিষ্যের অবস্থা বুঝিয়া যথাসময়ে সেই পরম অদ্ভুত, কঠিন 
ও অতি গৃঢ় শান্ত্র-রহস্যের ক্রমোন্নত ব্যাখ্যা করিয়া বথাযোগ্য 
শিক্ষা প্রদান করিয়া থাকেন। 
রি সর্ববধন্মের উপদেষ্টা ও সর্বসম্প্রদায়ের গুরুস্থানীয় ব্রাহ্মণের ট্ 
সাম্প্রদায়িকতা - ধর্ করণীয়, তাহার প্রসার কত দূর ব্যাপী! তাহ 
মুক্ত মাতৃভাব কি কখন কোনও ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িক গণ্ডির অস্তভূত 
তস্ত্ের শ্রেষ্ঠ, হইতে পারে? জীবমাত্রই মাতৃগর্ভসম্তৃত। ভূতিষ্ট 
প্রতিপাদ্য। হইয়া অবধি সকলেই মাতৃত্সেহে প্রতিপালিত ও" 
বদ্ধিত হয়। মাতার সেই লেহকণা হইতে জীবশ্রেষ্ঠ ধী-শক্তি- 


দা শপুজা প্রদীপে" সাধনার উদ্দেস্ঠ ও প্রতিপাদ্য বিষয় জানিতে পারিবে। 


২৬ সাধন প্রদীপ । 


সম্পন্ন মানব যাহা শিক্ষা করে, তাহ! চিরদিনের তরে তাহার 
হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া যায়। তাহাই পাত্রনির্ধ্বিশেষে তরল 
পদার্থের ন্যায় কখন ভক্তি, শ্রদ্ধা ; কথন প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা; 
কখন বা স্েহ, মায়া ও দয়ারূপে পরিলক্ষিত হইয়া থাকে 7. 
অর্থাৎ জল বা যে কোনও তরল পদার্থ স্বতই যেমন ঢলপ্চল 
করে $ থালা, ঘটি, বাটা বাযে কোনও আধারে তাহা রক্ষিত 
হইলে, সেই আধারের অনুরূপ আকারেই তাহাকে দেখিতে 
পাওয়া যায়। সাংসারিক-চতুরতাঁ-বিহীন শৈশবলব ₹পুবিত্র 
মাতৃন্সেহ? মানবের বয়োবৃদ্ধি বা সাংসারিকতার সঙ্গে সঙ্গে 
পরিবন্তিত হইয়া সাময়িক হৃদয়াধারের অনুরূপ নানা যৃ্তি ধারণ 
করে। জগতে এমন কে আছেন, যিনি মাতৃন্েহের সে 
অনির্ববচনীয় শক্তি ভূলিতে পারেন? অথবা! এমন কে আছেন, 
যিন একদিনও সে শক্তির কণামাত্র কপ! লাভের জন্ত উপাসনা 
করেন নাই? অনেকে কেবল যেন যৌবন-স্থলভ চিত্তচাঞ্চল্য হেতু 
পূর্ণ বোধে প্রথমে সেই পরমা শক্তির অংশ মাব্রকেই প্রেম অথবা) 
তাহার সঙ্গে সঙ্গে বা পরে কর্ম ও জ্ঞানের উপাসনারূপ সাধ 
অবলম্বন করেন, কিন্তু সময় হইলে আবার শুদ্ধ শ্রদ্ধা ও প্রগাঢ় 
ভক্তিসহ সেই পুর্ণ বা মুল শক্তি অতুলনীয় মাতৃত্সেহের উপাসন! 
করিবার অধিকারী হন। 
মানব যখন নিয়ত পরিবর্তনশীল জগতে এইরূপে আকাজ্কিত 
শাস্তিলান্ডে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়, যখন সংসারের ভীষণ আবর্তে: 
পড়িয়া ক্রমাগত হাবুডুবু খাইতে থাকে, কিছুতেই প্রাণের তৃপ্তি- 


তত্ত্ব কি? ২ম 


রি সিপিবি 


লাভ হয় না, তখন মাতৃক্রোড়চ্যুত ভয়কম্পিত শিশুসস্তানের মত 
“মা” “ম।? করিয়া এই অনন্ত বিশ্বরাজ্যের মধ্যে মাতৃক্রোড়ের ন্যায় 
শান্তিময় একটুকু আশ্রয় পাইতে চায়। ইহা স্বাভাবিক, ইহ!, 
, প্রকৃতির নিয়ম, তাই ভারতের তত্বদশী আর্ধ্যখধিগণ শিবপ্রোক্ত 
বিশ্বজনীন অপরিহার্য মাতৃতত্বের মহাসত্য প্রচার করিয়া 
গিয়াছেন ! কত যুগ-যুগান্তর অতীত হইয়াছে, কিন্তু এই অন্গপ- 
মেয় মাতৃতত্বের* বিন্দুমাত্রও ক্ষয় হয় নাই, হইবারও' নহে; 
জ্ঞাদৃণ্ধ পাশ্চাত্য-ধশ্মমগ্ডলিমধ্যেও সে ভাবের বিদ্যুৎস্ষুলিঙ্গ 
ক্রমে দেখা দিয়াছে । সেই মুলাধাররূপিণী মহাশক্তি “মা” আমার 
রক্গাণ্ডের প্রতি পরমাণুতে বিরাজমানা। শ্রীসদাশিব তন্ত্রে 
সেই মাতৃক্সেহের আরাধনা বা পৃজ! করিবার প্রশস্ত ব্যবস্থা 
দিয়াছেন। স্ষ্টি, স্থিতি ও সংহারকত্রী বেদপ্রস্থ গায়ত্রীরূপি ণী 
মাতৃশক্তির আরাধনা তাই তন্ত্রের সর্ববপ্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়। 
তস্ত্রো্ত সাধনাপ্রণালী এই কারণেই সার্বজনীন ও সর্ধববাদি- 
 সম্মত। জননীর নিকট সকল সম্ভানই যে সমান, স্থতরাং সাম্পর- 
ধায়িক ছন্দ তাহার মধ্যে স্থান পাইবে কেন? জীবের প্রথম 
বাকাস্করণের সঙ্গে সঙ্গে যে ভগবদ্দত্ত অনাদি শব্ধ বা নাম জীব- 
রসনায় প্রথম উচ্চারিত হয়, সেই পরমাডূত এই “মা” “মা” শবের 
তুলনায় এমন পবিত্র, এমন স্থললিত, এমন প্রাণ-মন-বদনভরা 
নাম আর কি আছে? যে সন্তান “তাহাকে? মাতৃভাবে না 
বুঝিয়া অন্য ভাবে বুঝিতে চায়, সে কি মাতৃত্রোহী রয়? 'সে ষে 
অন্তর, সে যে স্বার্থপর ! সে মহাভক্ত হইলেও, তাহার কথায় 


৮ সাধনপ্রদীপ। 


আদৌ শ্রদ্ধা! হয় না! সদ্যঃপ্রন্তত জীব সংসারের হিংসা ঘ্বেষ ও 
কুটালতা -পরিশূন্য-হৃদয়ে মাতৃভাবের যে অব্যক্তভাব হৃদয়ে পোষণ 
করে, বস্ততঃই তাহার তুলনা এ বিশ্বচরাচরে নাই । আমরা 
সাধন্রাজ্যে মায়ের সেই অনাবিল চিরপ্রফুল্প সরল শিশু হ্ইয়াই 
থাকিতে চাই । সখ্য, প্রেম বা! তর্কসঙ্কুল জ্ঞানের কোন কথাই 
তখন বুঝি না, অথবা তাহা বুঝিবার ইচ্ছাও রাখি না। কেবল 
জানি “মা” “মা”। এই সরল বিশ্বাসের ফলেমা, আমার যা? 
করেন, তাহাই হইবে। আমার ক্ষুধা পাইলে “মা”, পিপাসতে 
“মা+, কষ্ট পাইলে “মা” নিদ্রাকালে “মা” ভয় আতঙ্কেও “মা”, 
মায়ের দেহ তিরস্কারেও সেই “মা” মার ক্রোড় ছাড়িলে আর 
আমার উপায় নাই! তাই অপুষ্ট সম্ভতান সততই “মা” নামে 
পাগল ! মাতৃহাঁর শিশু কতক্ষণ বাচিবে? মাগে জগজ্জননি 
-তোমার সকল সন্তান ত সমান নয় মা! আবার অনেকেই 
যে অবোধ, তাহাদের দুর্বল হৃদয়ে তোমার অনস্তশক্তি বুঝিবার 
সমর্থ প্রদান না করিলে, তোমায় চিনিতে পারিবে কেন মা? এ 
বিপ্লবের দিনে মাতৃ-সেবার কি মূল্য আছে? হায় ! হায়! 
যাহার] ভগবস্তক্ত বলিয়া পরিচয় দেয়, বলিতে লজ্জা করে, 
তাহাদের মধ্যে অনেকেই যে আজ লৌকিক ভাবেও মাকে এক- 
মুটি অন্ন দেয় না! মাগো, তাই বলি অবোধ সন্তানের অপরাধ 
নিস্নে মা, কেবল তোর মহিম। বুঝিবার শক্তি আর “মা” বলিয়া! 
ডাকিখার অবসর দে মা! সাধকা গ্রগণ্য সাধন-জ্যেষ্ঠ রাম প্রসাদ 
মাতৃন্সেহে বিভোর হইয়া তাই গাহিয়াছিলেন__ 


তন্্রকি? হঠ 


“জানি না মা কি বলে ডাকি তোরে, (শ্যামা মা 7) 
কখন শঙ্কর বামে, কতু হর হৃদি পরে। 
কথন বিশ্বরূপিণী, কতু বাম! উলঙ্গিনী, কতু শ্টামসোহাগিনী, 
কভু রাধার পায়ে ধরে। 
কখন বিহ্বজ ননী, পঞ্চতৃত নিবাদিনী, কতু কুল-কুগুলিনী 
চতুর্দল পল্মোপরে । 
যে যা বলে শুনিব না, ম! নামের নাই তুলনা, তাই ডাঁকি মা 
বলে মা মা, এ অভয় চরণ পাবার তরে ॥” 
সন্তান বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বা সাবালক হইলে, অর্থাৎ এক্ষেত্রে 
মাতৃসাধনায় পুত্র স্থপুষ্ট হইলে, মাতৃদেবীই সাধনার নৃতন ব্যবস্থা 
বলিয়া দিবেন। 
“রাধাতন্ত্ে'তাই মা, ভাগবান বাস্থদেবকে এইরূপ বলিতেছেন, 
“বাসছদেব মহাবাহো শৃণুমে পরমং বচঃ। 
ত্বংহি দেব হতশ্রেষ্ঠঃ কিমর্থং তপ্যসে তপঃ।॥ 
কুলাচারং বিন! পুত্র নহি সিদ্ধিঃ প্রজায়তে। 
শক্তিহীনস্ত তে সিদ্ধিঃ কথং ভবতি পুক্রকঃ ॥ * 
মমাংশসস্তবাং লক্ষ্মীং ত্যক্ত/1 কিং তপ্যসে তপঃ। 
বৃথ! শ্রমং বৃথ! পূজ1 জপঞ্চ বিফলং সত ॥ 
সংযোগং কুরু যত্রেন শক্ত্যা সহ তপোধন। 
* যৌগং বিন! সৃতশ্রেষ্ঠ বিদ্যাসিদ্ধিন জায়তে ॥” 

“হে স্থতশ্রেষ্ট মহাবাহু বাস্থদেব, তুমি তপস্যা কারতেছু 
কেন? কুলাচার ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হইতে পারে না। হে পুত্র, 
॥ শক্তিহীন হইয়া সাধনা করিলে, তুমি কখনই সিদ্ধিলাভ, করিতে 
. পুঁরিবে না। আমার অংশসম্ভৃতা লক্মীকে (শ্রীরাধাকে) ত্যাগ 


* সাধন প্রদীপ 


করিয়া তুমি তপস্যা করিতেছ, ইহাতে যে তোমার তপঃ পুজা, 
জপ সমস্তই পণ্ড হইবে । হে স্থৃতশ্রেষ্ঠ তপোধন, শক্তিমিলিত 
'হ্ইয়া কার্য কর, কারণ যোগব্যতীত সিদ্ধিলাভের উপায়ান্তর 
নাই ।” অর্থাৎ ব্রদ্ধ ও ব্রহ্দমশর্তি জীবে একাধারে প্রতিভাত; 
কিন্তু অবিদ্যা/ বা অজ্ঞানতাবশতঃ তাহ! সর্ধদ] পৃথকরূপে কুল- 
বৃক্ষের চূড়ায় ও মূলদেশে অবস্থিত রহিয়াছে । জীবের জীবনীশক্তি 
কুগুলিনীরূপে মূলাধারে এবং জীব-চৈতন্ত সহন্ত্ররে বিরাজিত 
রহিয়াছেন, এই উভয়ের মিলন বা যোগই' সিদ্ধি ব। মুক্তি। 
তাহার পর দেবী পুনরায় বলিতেছেন-_-“দীক্ষার আন্ুপূর্য্িক 
ব্যবস্থা তবে শ্রবণ কর-_ 
“হুরিনাম়্। বিন! পুত্র কর্ণগুদ্ধিন“জীয়তে ৷” 

হরিনাম ব্যতীত সাধকের কর্ণশুদ্ধি হয় না। হ্রিনামমন্ত্রের 
ঝধি-বাস্থদেব, ইহার ছন্দঃ-গায়ত্রী এবং ইহার দেবতা-মাতা 
শ্রত্রিপুরাস্ুন্দরী, ইহা মহাবিগ্যা সাধনের জন্য বিনিয়োগ 
হইয়াছে। 


“হরিনামে। হি মন্্রন্ত বাছদেব খ্কষি স্মৃতঃ | 
গায়জীছন্দ ইতুযুজং ত্রিপুরা! দেবতামাতা । 
মহাবিদ্যা স্থসিদ্ধার্থং বিনিয়োগঃ প্রকীণ্তিতঃ 1” 
দ্বাদশবর্ষের মধ্যে ব্রহ্মজ্ঞান পুষ্ট বা ব্রাহ্মণ-গুরুর নিকট হইতে 
দক্ষিণ কর্ণে এই মন্ত্র শ্রবণ দ্বারা কর্ণশুদ্ধি করিয়া কাধ্য আরম্ভ 
করিবে। কর্ণশুদ্ধি না হইলে মহাবিদ্যা উপাসনার সিদ্ধি লাভ 
হইবে না। তৎপরে যোড়শবর্ষে ব্রন্মজ্ কৌলগুরুর নিকট হইতে 
নিত্য ত্রহ্গন্বরূপিণী মহাবিষ্যামন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করিবে। ঠহ 


তন্ত্রকি? ৩. 


পাপী সপলাপাপাসপসিপিশিস পাটি পালিশ পাসিপাসটিপাসসািসপসসট শসতী পাপা পাপীপস্ট পাপা সাপ পাস ২ 


তপোধন, শিবোক্ত কুলরহস্তও জানিয়া লইবে। যেহেতু রহম্য- 
বোধ না! হইলে কোন বিগ্ভাই সিদ্ধ হইতে পারে ন1।” 
হরিনামের রহশ্যত্তত্বে গ্কেবী বলিতেছেন £ 


হরিকাম-মন্ত্রের 
রহস্য। 


“হকারস্ত স্থৃতশ্রেষ্ঠ শিবঃ সাক্ষান্রসংশয়ঃ | 
রেফস্ত ত্রিপুরাদেবী দশমৃদ্তিময়ী সদ । 
একারঞ্চ ভগং বিদ্যাৎ সাক্ষাৎযোনিং তপোধন। 


হকারঃ শৃন্যরূপী চ রেফোবিগ্রহধারকঃ। 


হরিস্ত ত্রিপুরাসাক্ষান্মম মুস্তিন “ সংশয়ঃ। 
খকারস্ত স্থৃতশ্রেষ্ঠ শ্রেষ্টা শক্তিরিতীরিতা । 
ককারঞ্চ খকারঞচ কামিনী বৈষ্ণবী কলা । 
যকারশ্চজ্রমাদেধঃ কলাযোড়শসংযুতঃ | 
ণকারঞ্চ হৃতশ্রেষ্ঠ সা্গান্নিবৃ-ত্তিরূপিণী | 
দ্য়োরৈক্যং তপঃতেষ্ঠ সাক্ষান্রিপুরভৈরবী। 
কৃষ্ণ কৃষ্ণ স্ুতশ্রেষ্ঠ মহামায়া জগন্সয়ী । 

হরে হরে ততো দেবী শিবশক্তি স্বরূপিণী। 
হরে রামেতি চ পদং সাক্ষাজ্জোতিশ্ময়ী পর]। 
রেফস্ত ন্রপুরাসাক্ষাদানন্দামৃতসংযুতা। 


'অকারস্ত মহামায়। নিত্য! তু কুদ্ররূপিণী | 


বিসগস্ত স্ৃতশ্রেষ্ট সাক্ষাৎ কুগুলিনী পরা । 

রাম রামেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং স্ুত। 
হরে হরেতি চ পদং শিবশক্তিঃ স্বয়ং স্থৃত । 
আছ্যন্তে প্রণবং দত্ব! যো জপেদ্দশধ। দ্বিজ | 


৪২ সাধনগ্রদীপ । 


ভবেৎ স্ৃতবরশ্রেষ্ঠ মহাবিগ্যাস্থ স্ন্দরঃ| 
এষা দীক্ষা পরাজ্জেয়া জ্যোষ্ঠাশক্তি সমন্থিতা । 
হরি নামঃ স্ুতশ্রেষ্ঠ জ্টেষ্টাতু বৈষ্ণবী স্বয়ং | 
বিনা শ্রীবৈষ্ণবীং দীক্ষাং প্রসাঁদং সদ্গুরোর্বির্বিনা। 
কোটিবর্ষং সমাদায় রৌরবং নরকং ব্রজেৎ। 
আবার শিবাগমেও লিখিত আছে :-_- 
“পশ্তশক্তিঃ শিবশক্তিঃ শক্তিব্র গ্ধাজনাদদিন: | 
শক্তিরিন্ছ্রো রবিশক্তিঃ শক্তিচন্দো গ্রহ! ধ্ুধং ॥ 
শক্তিরূপং জগৎসর্বং যো ন জানাতি নারকী |” 
শক্তি, শিব, ব্রহ্ম। বিষণ ইন্দ্র, রবি, চন্দ্র ও গ্রহগণ সকলেই 
শক্তির রূপ, যিনি এই নিখিল জগৎ শক্তিরূপে দর্শন করিতে না 
পারেন, তিনি নারকী। 
মাতৃভাবে গৃহীত সর্বশক্তিমান ঈশ্বরহই আগছ্যাশক্তি। “তিনি 
শক্তিমান, এই কথায় তাহার শক্তি যেন আংশিক সঙ্কুচিত 
কর! হয়, সেই কারণ তিনি শক্তিম্বদূপিণী বা সাক্ষাৎ শক্তি 
বলিয়া পুজিতা হইয়া থাকেন। এই আগ্যাশক্তিই উমারূগে 
শিবসীমস্তিনী, লক্ষমীরূপে মাধবমোহিনী এবং সরস্বতীবূপে ব্রান্মী 
বাৰ্রহ্ষাণী। সকলরূপে তিনিই অবস্থিতা। ঈশ্বরের অপার 
ন্বেহ ও অসীম করুণার নির্মল নিঝর মহাঁশক্তিময় মাতৃভাব 
বেদেরও নানা স্থানে পরিব্যক্ত রহিয়াছে । খকের ১ম মণ্ডলের 


ও কুলধর্পা । 





ক **পুজাপ্রদীপে- 'ব্রন্গের গুণ ও বিভূতি উপাসনা” এবং শক্তিতত্ব-ধ্যান 
রহত্ত দেখ ।  প 


উকি ৩৫ 


- ০০:০০ সি এ পাছিরা পিতা ০৯ 


১০০ম স্ৃক্তে) ৬ অক্টক, ৭ম অঃ ৯০ম স্থঃ ও ৫ম ঘি ১ম অঃ 
৬৬ম সঃ তাহা স্পষ্ট পরিব্যক্ত হইয়াছে । বেদের অনেক স্থলেই 
এইরূপ দেখিতে পাওয়। ষায়। সেই সকলের উল্লেখ করিয়া থা 
পুথি বাড়াইবার আবশ্যকতা নাই। 

*যে শাস্ত্রে হরিনামের এত মাহাত্ম/ বর্ণিত আছে, ব্রহ্ধাদি 
দেবতা, আদিত্যাদি গ্রহগণ, তারকা ও সমগ্র জগৎ শক্তির রূপ 
বা তাহার অংশ বলিয়। পূজ৷ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন, ভগবানের 
পূর্ণকলাবতার কালিকাশক্তিসমন্বিত * শ্রীরুষ্ণ, যাহার রহস্ত 
জ্ঞানলাভের জন্য এক্তিসাধন! করিয়াছিলেন এবং যাহার উপদেষ্টা 
সাক্ষাৎ আগ্যাশক্তি ত্রিপুরাস্থন্দরী, তাহা কি কখন সাম্প্রদায়িক 
দোষে দূষিত হইতে পারে ? রহস্যানভিজ্ঞ মানব, তাই তস্ত্রো্ 
কৌন সাধককে হরিবিদ্বেষী বোধে ভ্রান্ত হইয়! আছে। 

দেবী সর্ধদ] যে সর্ধবোচ্চ কুলধশ্মের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন 
তাহাই তন্ত্রপ্রতিপাগ্চ পরমধন্মন। তাহা! সর্বধশ্মেরই সম্টি বা 
শ্রেষ্ঠ ধন্ম। ব্রাঙ্ষণ, শৃদ্র, শাক্ত ও বৈষ্ণবের ধর্ম ; 'আর্ধ্য, অনাধ্য 
ওঞ্্নচ্ছের ধশ্ম ; খ্রীষ্টান, বৌদ্ধ অথবা! জনের ধশ্ম; মোট কথা 
সমগ্র জগতের সকল সম্প্রদায়ের সমস্ত ধর্মই পূর্ববকখিত মাতৃতত্বের 
মূলাধাঁররূপ "এই মহাকৌলধর্শের অস্তনিবিষ্ট । বাস্তবিক এমন 
উদার সার্বজনীন ধন্মানুষ্ঠান আর কোনও শাস্ত্রে নাই। 
“কুলার্ণব” অস্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে ঈশ্বর সেই কথা স্পষ্ট করিয়া 
বলিতেছেন £__ 


: 'পুজাপ্রদীপে বীজ মন্ার্থ অংশে “কালী ও কৃষ্ণ বীজ মন্ত্রের রহত্ত দেখ । 
র্‌ 
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এপ্রবিশস্তি য যা নছ্যঃ সমৃদ্র খজ্ুবক্রগাঃ । | 

তখৈব বিবিধাধন্মাঃ প্রবিষ্টাঃ কুলমেবহি ॥, 
অর্থাৎ যেমন সকল নদীই খজুভাবে হউক বা বক্রভাবেই 
হউক একই মহাসমুদ্রে প্রবেশ করে, পেইরূপ সকল ধশ্মই সময়ে 
এই মহা-কৌলধর্শে প্রবিষ্ট হইয়া থাকে । (সাধনাকাজ্ষী মানব 
তাহা পরে “আচারতত্বে অবগত হইবেন । ) শ্রীনদাশিব বলিতে - 
ছেন ; -হে কুলেশ্বরি ! (১) জীব, (২) প্রকৃতিতত্ব, (৩) দিক, (৪) 
কাল, (৫) আকাশ, (৬) ক্ষিতি, (৭) অপ (৮) তেজঃ ও (৯) বায়ু 
এই নয়টী কুল বলিয়া কীন্তিত। এই জীবাদি নবসংখ্যক কুলে 
ব্রক্মবিষয়িণী বুদ্ধিদ্বার কল্পনাশৃন্য অনুষ্ঠান বা আচারই কুলাচার 
বলিয়া! কীন্তিত। “কুল” অর্থে ব্রহ্মশক্তি বা আগম নিগমাদি 
বেদাঙ্গের প্রতিপাগ্ ব্রন্মশক্তির ব্যাখ্যা । কু-পৃথিবী বা ত্রহ্মশক্তি; 
শক্তি+ল-্পৃর্থীবীজ। পৃথিবীর সহিত যে ব্রহ্মশক্তি চৈতন্য 
বীজরূপে মিলিত বা একত্র হইয়া জীবের আদিবংশ বা ধারা 
প্রবন্তিত হইয়াছে, তাহাই কুল। “কুলাচার' সেই মূল ব্রহ্ষশক্তির, 
বা কুলের প্রকৃত জ্ঞান উপলব্ধির অন্ৃকুল অনুষ্ঠান বা আচাঁর- 
সমূহ । কুলকুগুলিনী, কুলনায়িকা, কুলপর্বত, .কুলবার, কুল- 
বৃক্ষ, কুলাকুল, কুললক্ষণ ও কৌল আদি শব্দ সমস্তই কুল বা ক্র্ম 
শক্তির সম্বন্ধ জনিত। কুল অর্থে ব্রন্মশক্তি ও অকুল অর্থে ব্রহ্ম 
পরমাত্ম। বা পরমশিব। (বল্লালসেনোক্ত নবগুণান্িত কৌলীন্ত 
প্রথা *'এই মহা কৌলধন্ম হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে ।) হে, 


* “আচারোবিনয়ে! বিদ্যা প্রতিষ্ঠ। তীর্ঘদর্শনম্‌। 
নিষ্ঠাবৃত্তি স্তপোদানং নবধা কুললক্ষণম ॥* 
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আছে! যাহারা আচার, বিনয়, বিদ্যা, প্রতিষ্ঠা, তীর্ঘদর্শন, নিষ্ঠ।, 
সত্বৃত্তি, তপস্যা, দান ও দৃঢ় ব্রতাদি সহ ব্রহ্গজ্ঞান সাধনাকল্লে 
ভগবৎ গুণগান দ্বারা জন্মজন্মান্তরের পাপবিহীন হইয়াছে, অর্থাৎ 
কুস্মপাপ,ও ল-্লয় প্রাপ্ত হইয়াছে,সেই সকল সাধকেরই কুলাচারে 
মতিত্হইয়। থাকে । বুদ্ধির বিমলতা৷ হইলেই জগন্মাতা আছ্া- 
শক্তির চরণকমলে মন নিহিত হয়। সাধক, তখন এই সমুচ্চ 
কুলাচার পালন করি! ক্রমে ব্রদ্মবিদ্‌ “কৌলঃ” নামে পুজিত হন। 
সামাজিক" ভাবেও “কুলীন” শব্ধ এই কৌলেরই সাধারণ অবস্থা 
পরিজ্ঞাপক। 

মহাদেব আবার বলিয়াছেন £--সাধারণতঃ শাক্তের গুরু শাক্ত, 
বৈষ্ণবের গুরু বৈষ্ণব, শৈবের শৈব গুরু, সৌরদিগের সৌর গুরু, 
গাণপত্যদিগের গাণপত্য গুরুই প্রশস্ত। পরম্ধ সাম্প্রদায়িকতা- 
শৃন্য তান্ত্রিক কৌলসাধক বা সাধনপরায়ণ যথার্থ 'ব্হ্ষজ্ঞ ব্রাহ্মণ 
সর্বতোভাবে সকলেরই প্রশস্ত গুরু” হইতে পারেন । “কৌলঃ 
সর্বত্র সদৃগুরুঃ”।  “সর্ববধশ্শোতমাৎ কৌলাৎ পরোধন্্ম ন 
বিছ্য্ত, । সকল ধর্শের শ্রেষ্ঠ কৌল ধর্ম, ইহা অপেক্ষা উত্তনতদ 
ধর্ম আর নাই; র্থাৎ পূর্বেই বল! হইগ্নাছে যে, শাক্ত বা বৈষ্কবা- 
দির ন্যায় কোনও একটা সাম্প্রনায়িক ধশ্মাংশমাত্রকে “কৌলধন্ম” 
বলে নাঁ; আধ্য ব৷ হিন্দুদিগের সনাতন-ধর্ম অথবা বৈদিক-ধশ্ম 
বলিলে যেমন শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, গাণপত্যাদি সকল ধর্মের 
সমট্টিকে বুঝায় “কৌলধর্ঘ* বলিলেও ঠিক সেইরূপ বৈদিক ও 
বেদননুগত সর্বব ধর্মের শ্রেষ্ঠ সাধনতত্বের সমষ্টিকে বুঝাইয়া 
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থাকে। স্থতরাং “তন্ত্র ধর্মের স্বতন্ত্র অঙ্গ নহে, ইহা! মূল বৈদিক- 
ধশ্মের সাধনতত্ব মাত্র ॥ * 
তত্ব-সভা (70115950101)1081] 5০9০16%) ও 
তসতা" মেসনিক-্লজের (115501)10-[,092০) কথা বোধ 
বেসন - হয় অনেকেই অবগত আছেন-_হিন্দু, মোসলমান, 
ও বেদিক-লদ ্রাহ্ম, খুষ্টান প্রভৃতি যে কোনও সাম্প্রদায়িক ধন্খা- 
বলঘ্ধী তাহার অন্তভৃক্ত হইতে পারেন । থ্এই হিসাবে আর্ধ্- 
দিগের এই কৌলচক্রও ঠিক সেইরূপ, ইহাকে প্রাচীন বৈদিক 
লজ? বলিল, বোধ হয় অসঙ্গত হয় না, অথব! আধুনিক ভাষায় 
“বৈদিক লঙ্গ' বলাই অধিকতর সঙ্গত। পাশ্চাত্য প্রদেশে প্রায় 
ছুই সহ বংসর হইতে প্রবস্তিত 'মেসনিক লজ" আর্যের এই 
“বৈদিক লজের” একটী শাখামাত্র । মেসনিক “ব্রাদার? বা বিশ্বের 
ভ্রাতৃভাব তস্ত্রেরই মূল উপদেশ। মাতা-_জগজ্জননী মহামায়া, 
পিত।-_বিশ্বনাথ, ভ্রাতা_বিশ্ববাপী জনমগ্ডলী, আত্মীয় ভূতচতুষ্ট় 
এবং স্বদেশ--ভূঃ, ভুব, স্বং রূপে জগতত্রয়। 
যাহা হউক যাহার যে কোনও দেব বা দেবী উপাস্য হউক 
না কেন--তীাহাকে পাইবার জন্য অথব1 তাহার সিদ্ধি লাভার্থ 
ভগবত সাধন! সকলেরই সমান । তন্ত্র, সেই সাধনতত্বটুকু সার্বব- 
জনীন ও ক্রমোন্নত ভাবে ৭* সিদ্ধপগুরুমুখে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহাই 





* “ভ্তানপ্রদীপে” “সনাতন ধর্মের প্রকৃতি, উদারতা ও ব্রন্মবিদ]” দেখ । 
1 “পুজা গ্রদীপে” উপদেশ” 'উিপান্ত উপাদক ভেদ দেখ । |] 
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তি সস লাস পরত রি পি পপ সি সসিতিত লিপির সিতিলী জী পরী পা লী পাপী পপিসিলস্পািাস্পিশি পলি লি জী শা ই পপসমিস পা 


£কৌল-সাধনা? বলিয়৷ জগতে প্রসিদ্ধ এবং এই সকল কারণেই 
সাধন-মার্গে কৌল সাধকের এত উচ্চাসন। 
&কীলের রূপ ও অবস্থা বর্ণনায় তন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে যে, 
“অন্তঃশাক্ত বহিংশৈব সভায়াৎ বৈষ্ণবাচরেৎ” * ইত্যাদি; অর্থাৎ 
কৌলের রাপ সর্ব্ব সম্প্রদায়ের গুরু, সাধকশ্রেষ্ঠ কৌলের হৃদয় 
কর সততই অনন্ত ব্রহ্ম শক্তির সাধনায় নিরত, বাহিরে 
রুদ্রাক্ষ, মহাশঙ্ঘ বা হাড়মালা ও ভন্মতৃষায় পরিশোভিত, সূ 
শৈবভাব এবং সভায় সাধারণ শিক্ষা ব্যপদেশে মুখে ভক্তিভরে হরি- 
গুণানগগান কীর্ভন। তাহার কদ্দমে ও চন্দনে, পুত্র ও শত্রু মধ্ো, 
শ্মশানে ও গৃহে এবং স্বর্ণ ও তণের মধ্যে কোন ভেদ জ্ঞান নাই । 
তিনি সর্ধজীবের মধ্যেই সেই একমাত্র বিভূ অবায় পরমাত্মাকে 
পরিদর্শন করেন। তিনিই পরমহংস সিদ্ধ মহাপুরুষ বা প্রকৃত 
কৌল । তবেই দ্রেখা যাইতেছে, কৌলের ধশ্ম যথার্থপক্ষে কোনও 
সম্প্রদায় বিশেষের নিজন্ব সম্পত্তি নহে। ইহা সকল ধর্মের 
সারাৎসার সাধকের অস্তিম অবস্থ|| ইহ সমুন্নত সনাতন ধর্ম্বেরই 
যে ভ্ভাধারণ সম্পত্তি তাহ! বলাই বাহুল্য । 
শিব-বাক্যে আজ্ঞা আছে--এই পরমতত্ব সাধনাপ্রণালী অতি 


পাশা এপপিশিপিশিশ দত 


% «কৌল এব গুরু সাক্ষাৎ কৌল এব সদ্দাশিবঃ। কৌলঃ পুজাতমো৷ লোকে 
কৌলাৎপরতয়ো নহি ॥ কর্দযে চন্দনে দেবি পুজরেশ ত্রৌ প্রিক্লাপ্রিয়ো শশানে 
ভবনে দেবি তথৈব কাঞ্চনে তৃণে । ন ভেদে যন্ত দেবেশি স এব কৌলিকোত্বম: ॥ 
রববভৃতেযু যঃ পশ্ছেদায্মনং বিতুমব্যয়ম ভূতান্তাত্মনি দেবেশি সঞ্চয়ঠ কৌলি- 
কোত্মঃ1” ইত্যাদি ॥ 


৩৮ সাধনপ্রদীপ। 


গুপ্ঠভাবে অবস্থিত আছে, যখন প্রবল “কলি” প্রবৃত হইবে, তখন 
অচিরাৎ সে সকল রহস্য জগতে প্রকাশ হইয়া পড়িবে । 

* গ্গ * ব্যক্ির্ভবিষ্যত্যচিরাৎ সংবৃত্তে প্রবয়ল কলৌঞ॥ 

তন্ত্রের প্ররুত রহস্য এত কাল উচ্চ কৌল বা অবধৃত ও ব্রহ্ধ- 
বিদ্‌ ব্রাক্মণগণের মধ্যেই আবদ্ধ ছিল, প্রবল কলিকালে শিবের 
আদেশ ক্রমে তাহা ক্রমেই প্রকাশ হইতে চলিল। 

তস্্োক্ত কুলাগার-ধর্ম্ের অনুষ্ঠানে সাধৃক অষ্টপাশমোচনার্থ 
অষ্টাভিষেক। অস্টাভিষেকমুক্ত দীক্ষা ও তদহ্ুগত নবধা আচার 
গ্রহণ করিয়া থাকেন। এই অষ্টাভিষেকময় সাধনার দীক্ষান্রম বা 
অষ্ট-শ্রেণীর সাধন দ্বারা হইতে পুনঃ পুনঃ আত্মপরীক্ষায় 
সাধককে ক্রমে উত্তীর্ণ হইতে হয় । *শাক্তাভিষেক' কুল সাধনা- 
মার্গের প্রবেশদ্বার বা প্রাবেশিক অভিষেক দীক্ষা । গুরুকপায় 
সর্ধ প্রথমেই সাধক, এই অভিষেক সহ দীক্ষা প্রাপ্ত হইয়! থাকেন। 
এস্থলে প্রশ্থ হইতে পারে--বখন এই সাধনার প্রথম সোপানই 
'শাক্তাভিষেক,, তখন ইহা শাক্তদিগের সাম্প্রদায়িক ধর্ম না বলিব 
কেন? এতছুত্বরে এক্ষণে অধিক কথা বলিব না। স্ভবে 
ভগবানের যে নামই বল-ত্রদ্ধা, বিষ্ণু, শিব, গণপত্ধি, কালী, 
তুর্গা, লক্ষ্মী, সরস্বতী, হরি, কৃষ্ণ, আল্লা অথবা গড ইত্যাদি 
সকল নামই আমাদের অর্থাৎ মানুষের দেওয়া, প্রকৃত পক্ষে 
তাহার নাম ত কিছুই নাই, স্থৃতরাং সকল নামই যে একার্থ- 
বাঁচক্‌$* অর্থাৎ সকলই সেই. একমাত্র পরম পুরুষ বা! পরম!- 
প্রকৃতি; অথবা! পুরুষ নহেন, প্রকৃতিও নহেন--ধাহার নাম 
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পস্পপমপ্পসম 


নাই, তাহার রপও নাই; স্তরাং সেই নাম-রূপ-বিবঞজ্জিত সেই 
অচিন্তা, অব্যক্ত কোনও এক অলৌকিক-তত্ব--ধাহার কার্য, 
ধাহার ক্ষমতা বা ধাহার শুক্তি বিশ্বব্রন্মাণ্ডের উপর সার্ববভৌমিক 
ভাবে পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে । গুরুদেব নিগুণ পরব্রদ্মের সেই গুণ 
ও ক্কার্য্য, সেই ক্ষমতা বা সেই ভগবৎশক্তি-তত্বের প্রাথমিক 
রহস্য শিষ্যসমীপে প্রথম উদঘাঠন করেন বলিয়। সাধনার এই 
অনুষ্ঠানকে শাক্তাভিষেক বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে। *এরূপ 
অবস্থ,য় *সেই ব্রহ্মশক্তির আভাষ পাইয়৷ শিষ্য যদি শান্ত হইয়াই 
পড়ে, তাহাতে ক্ষতি কি ? 

পূর্ব্বে বল! হইয়াছে, “রাধাতনস্ত্রে' দেবী স্বয়ং বাস্থদেবকে 
বলিতেছেন “বৎস! হরিনাম বিন! কর্ণশুদ্ধি হয় না।” এ স্থলে 
ব্রাহ্মণ ব্যতীত ব্যক্তি মাত্রেই সেই গায়ত্রী-ছন্দে গ্রথিত “হরিনাম” 
মন্ত্র কোনও ব্রাহ্মণ গুরুর নিকট হইতে দক্ষিণকর্ণে শ্রবণ করিবেন । 
ব্রাঙ্মণদিগের অবশ্ঠ সেরূপ দীক্ষার আর আবশ্যক হয় না। তাহার 
কারণ ব্রাক্মণকুমার যথাসময়ে উপনয়ন-সংস্কারে মূল গায়ত্রী ছন্দে, 
'গ্ুঃথত বেদমাতার সেই আদি সাবিত্রী মন্ত্রেই দীক্ষিত হন? 
স্থতরাং তাহাদের আর অন্ুকল্পের প্রয়োজন কি? এই সাবিত্রী 
মন্ত্র সর্বমন্ত্র সার । প্রণব-সংযুক্ত ব্রাহ্মণের সন্ধ্যা ও গায়ততরীর মধ্যে 
সকল মন্ত্ই নিহিত আছে। বর্তমান যুগে অনেকেই গাম্বত্রী- 
রহস্য ** অবগত নহেন। অধিকাংশ অনভিজ্ঞ কুলগুক্ু, শূক্রোচিত' 
দক্ষ! ও উপদেশ দিয় ব্রাহ্মণ-সাধককেও অতি নকীর্ণচেতা সা্প্র- 


5» * গঞ্চমোল্লাসে “গায়জ্রী-রহস্ত” সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। 





«৪ | সাধনপ্রদীপ । 
দায়িক ভাবে পুষ্ট করিয়া তুলিয়াছেন। এ ভ্রম সমাজে আজ 
নৃতন নহে, বহুকাল হইতে অলক্ষ্যে প্রবেশ লাভ করিয়া ত্রাহ্মণ- 
সমাজের যথার্থ ব্রহ্মণ্যশক্তির বিলোপ করিয়াছে । বাস্তবিক 
পক্ষে ব্রাহ্ধণ__কেবল বৈষ্ণব নহেন বা শৈব নহেন, অথব! 
শাক্ত আদিও নহেন-_ব্রাঙ্ষণ, শাক্তও বটে, শৈবও বটে এবং 
বৈষণবও বটে; ব্রাহ্মণ কেবল এ তিনের নহে, সৌর ও গাণপত্য 
লইয়া 'পঞ্চোপাসকেরই সমষ্টি; স্ৃতরাং তাহারাই ত্রদ্ষবিদ্‌ অর্থাৎ 
প্রকৃত 'ব্রাঙ্মণ । সেই কারণ সাধন-মার্গে তাহাদের আর নৃতন 
করিয়! কর্ণস্তদ্ধি করিতে হয় না। কিন্তুপরিতাপের বিষয় অধুনা 
ব্রা্ষণতনয় উপনয়ন সংস্কারে যথার্থ উপ বা অতিরিক্ত নয়ন 
অর্থাৎ জ্ঞাননয়ন  প্রাপ্থির যথাযথ উপদেশ প্রার্থ হয় না। কাল- 
ধন্থে নূতন নয়নের উন্মমলন-কর্তা আচারধ্যেরই সে নয়ন নিমীলিত 
রহিয়াছে । অতএব অক্ষের পথপ্রদর্শক অন্ধ হইলে যাহা হয় 
তাহাই হইতেছে । আজকাল উপনয়ন-সংস্কারের একটা 
অভিনয় হয় 'মাত্র। যাহা হউক সে না হইলেও জ্ঞাননেত্র 
বিকাশের জন্য সাধনার পূর্বোক্ত অভিষেক-দীক্ষাগুলির দারা | 
কোন অভাব থাকিবে না। স্থতরাং অতি অবশ্য অবশ্ঠ উক্ত 
দীক্ষাভিষেক সম্পন্ন করিতে হয়। 

তন্ত্রের এই অভিষেক কার্ধ্যই প্রকৃতপক্ষে সাধনার 'উপ- 
নয়ন, সংস্কার স্বরূপ । কেবল ব্রাক্ষণ বলিয়া নহে, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, 
এমন কি স্ত্রী ও শৃত্র পর্যাস্তও প্রকৃত অধিকারী হইলে ক্রমে 
যথার্থ স্বত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়। সেই কারণ বেদাচাঁরী' 


তন্্রকি? ৪$৪ 


তা স্পস্ট পাস আপস পাস সি স্লো পি লোপ ক সপ পিপি 


জ্রান্ধণের গ্ভায় অথর্ববেদাহ্থগত তান্ত্রিক সন্ধা ও গায়ত্রীর 
অধিকার তখন সকলেরই হইয়! থাকে । তাই বৈষ্ণবের প্রধান 
স্বৃতিসংগ্রহ 'হরিভক্তি বিলাসেও" দেখিতে পাওয়! যায় £-_ 
“শাক্ত1 এব দ্বিজাঃ সর্ধবে ন শৈব ন চ বৈষ্ঃবাঃ। 
উপাসতে যতন্তে তু গায়ত্রীং বেদ মাতরং ॥” 

অর্থাৎ দ্বিজ-সংস্কার-যুক্ত সকলকেই বেদমাত! গায়ন্রীর 
আরাধনা করিতে হয়। তাহা প্রত্যেক সাধকেরই সন্ধা? 'উপা- 
সনার মধ্ধ্য তখন" অপরিত্যজা ক্রিয়া। স্থতরাং তাহার] 
সকলেই প্রর্কুত শাক্ত, তাহারা কেবল শৈব বা বৈষ্ণবাদি সাম্প্র- 
দায়িক ভাবযুক্ত নহে | 

অভিষেককালে গুরুদেব যে, অদ্ভুত বৈজ্ঞানিক-প্রণালীতে 
অভিষেক-বারির মধ্যে স্বকীয় এশীশক্তি সঞ্চালিত করিয়া, কঠোর 
সাধনাভিলাষী প্রিয় শিষ্যকে অভিষিক্ত করেন, তাহাতে শিষ্যের 
পাপ বা কলুষিত শক্তিসমূহ বিধৌত হইয়া অপূর্ব নবশক্তির 
ও নৃতন নয়ন বা উপনয়নের উন্মেষ হইয়! থাকে ।* “পৃজাতত্ব'- 
নুধ্যে অভিষেক সম্বন্ধে সংক্ষেপে আরও কিছু আলোচিত হইক্ে। 
পূর্বের বলা হইয়াছে, শাক্তাভিষেক সাধনমার্গের প্রবেশদ্বার, ইহ 
ত্রাহ্মণাদ্রি সকন্কেই গ্রহণ করিতে হয়। সদ্গুরুর রুপায় সাধক, 
এই প্রাথমিক সাধনার অধিকার প্রাপ্ত হইলেও পুরশ্চরণাদি 
*অনুষ্ঠানের সহিত আত্মপরীক্ষা দ্বারা তাহ হইতে উত্তীর্ণ বা 
ক শাভাভিবিক্ত হইয়া! সাধক ক্রমে ক্রমে বার, তিথি, পক্ষ, মাস, খু! 
অয়ন, বংসর পুরশ্চরণ করিবে। অনস্তর নক্ষত্র, গ্রহ, করণ, যৌগ*ও,সংক্রীত্তি 
পুরষ্টরণ করিবে | 


৬৪২ সাধনপ্রদীপ | 


উন্নত হইতে পারিলে, দ্বিতীয় সাধন! প্রাপ্ত হয়। ইহাই তস্ত্রোক্ত 
দ্বিতীয়ক্রম পপূর্ণাভিষেক?,। প্রকৃত পক্ষে এই সময় হইতেই 
সর্বববিধ সকাম ও নিষ্ষাম কর্ম করিবার অধিকার জন্মে। ব্রহ্ম মন্ত্র 
গুরুপাহুক। মন্ত্র লাভ ও তাহার জপাদির সাধন-ক্রিয়া আরম্ভ হয়। 
এই সময় হইতেই উন্নত সাধনোপযোগী আসন, যম ও নিয়ম়াদি 
অনুষ্ঠানসহ পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণের দ্বারা সাধক সাধনমার্গের উচ্চ 
অধিকার লাভে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হন। এই অধিকারের সহিত সাধক, 
মঠের অন্তর্গত গ্ুপ্তাবধৌত বা অন্তমগুলের সাধকরূপে মনোনীত 
হন ও অস্ত মগুলের গুঢ় আচার অনুষ্টান করিতে পারেন | আজ 
কালকার “তত্বসভা” ব1 পাশ্চাত্য “লজের' ন্যায় এখন হইতেই 
চক্রাদি সমস্ত সাধনক্রিয়া গোপনে করিতে থাকেন এবং এই 
সময় গুরুমণ্ডলী সমবেত হইয়া নৃতন সাধককে আনন্দ-সংযুক্ত 
স্বামী” উপাধিতে সম্মানিত করেন। অধুনা অনেকেই কল্পিত 
ব1 স্বকল্পিত “্বামী? উপাধিতে পরিচিত হইয়া! ও স্বামী-ধর্শের 
,বিগহিত নানারূপ কাধ্য করিয়া “স্বামী? উপাধিতেই কলঙ্ক 
রটাইতেছেন। তাহারা কোন্‌ গুরুমণ্ডলী বা কোন্‌ মঞ্র 
অনুমোদিত “স্বামী,” একথা জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা হয়ত 
অস্থির হইয়া পড়িবেন। পক্ষান্তরে সাধকশ্রেণীমধ্যে প্রচলিত 
সাঙ্কেতিক কার্ধয ও পরিচয়ের কোন রহস্তই না জানায়, তাহারা 
উচ্চ সাধকদ্িগের সহিত মিশিতেও পারেন না এবং সাধনার 
ক্রমান্তত পথ আদৌ দেখিতে পান না, স্থৃতরাং বাধ্য হইয়া, 
সাধারণ সংসারীর মত দ্বন্ব-পরায়ণ ও বৃথা তাক্কিক হইয়া সার্ধক- 


তন্ত্র রঃ র্‌ 8৫ 


সিপাশিলা ব্পীশী পরী পি শীট সপ পি সস কিছ পপি 


সমাজের জগ্জালরূপে পরিণত হন। এক্গাটীন এঠাহনোনিউ যে 
কোনও সাধক গুরু-মগুলিপ্রদত্ত “ম্বামী, উপাধিতে ভূষিত বা« 
সম্মানিত হইলেও, প্রথম অবস্থায় তাহার! “স্বামী” নামে পরিচিত 
হন না। ইহার পর অন্ততঃ আরও তিনটা অধিকার না পাইলে 
সাধকমণ্ডলীমধ্যে প্রায় কেহই তাহাদের "্বামী” বলিয়া আহ্বান 
করেন না। 

অনন্তর সাধনার তৃতীয় ক্রম পক্রমদীক্ষাভিষেক”। " এই 
অবস্থায়” মহষি বশিষ্ঠদেব বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন । 
সেই অবপি ব্রাহ্ষণ-সাধকগণ এ অবস্থায় অধিকদিন অতিবাহিত 
না করিয়া কায়মনোযত্বে সত্বর সাধনায় উন্নতিলাভ করিতে 
থাকেন, নতুবা কোনও অজানিত বা বিশেষ কারণ বশতঃই 
সাধনাকালে তাহাদের নানা বাধা ও বিস্তর সহা করিতে হয়। 
ইহাই প্ররুত পক্ষে মন্ত্রযোগের মধ্যস্তর। এই সময় আংশিক 
হঠযোগসহ মন্ত্রযোগের সাধনাবিধি আছে এবং এই সময়েই 
বীরাচার সাধনা উপলক্ষে সাধককে কঠিনতর ব্রন্ষচরয্য পুষ্টতার* 
পর্ধীক্ষা দিতে হয়। * মঠাস্তর্গত সাধকগণের মধ্যে ব্রাহ্মণ, 
ক্ষত্রিয়, বৈশ্য,বা শৃদ্র যে কোনও বর্ণ হউক ন! কেন, এই কঠোর 
সাধনাফাল হইতে চক্রান্তর্গত হইয়া ব্রহ্মজ্ঞান শিক্ষার অধিকারী 
হন। মহামতি বিশ্বামিত্র খষি এই সাধনার পর ব্রহ্মজ্ঞান লাভু, 
করিয়। ব্রাঙ্গণত্বের অধিকারী হইয়াছিলেন। এই কারণ সাধন- 
তক্রান্তর্গত প্রত্যেক সাধককেই তখন “ন “সর্ব বণাঃদ্িজোত্বমাঃ” 


৮ 5 পপুজাপ্রদীপের বীরাচার সাধন দেখ। 


86 সাধনপ্রদীপ । 





পরী সী পিপি ০ ৮৭ শিট আলি তা ০ সাদি ৮৮ সিকি পিসি স্পস্ট 


বলিয়া, তম্ত্রে উক্ত হইয়াছে । শূত্র বা স্ত্রীলোক; ধাহাদের ব্রহ্গ- 
'মুস্ত্রে ব1 প্রণবউচ্চারণে অধিকার নাই, এই অবস্থার পর তাহার! 
গুপ্তভাবে ব্রক্ষলাধনার অধিকারী হইতে পারেন। মঠের মধ্যে 
যে সকল হীনবর্ণের সাধক ব্যক্তাবধৃত আশ্রম অবলম্বন করিয়া 
থাকেন, এই অবস্থায় তাহাদের গলে যজ্ঞস্থত্র মালাকারে দিঝর 
বিধি আছে। ইহারই অন্ুকল্পে সাময়িকভাবে চড়ক-সন্ত্যাসী- 
দিগের গলে যজ্ঞম্থত্র মালীকারে দেখিতে পাওয়। যায়। ইহাই 
অশোৌচ নাশ ও শোক বিজয় সাধনা । * 

অতঃপর সাধনার চতুর্থক্রম, নাম “সাম্রাজ্যাভিষেক”। এ 
অবস্থায় সাধককে মন্ত্রযোগ সাধনার উচ্চন্তরে রাজতন্ত্রে বা 
সাম্রাজ্যেশ্বরের ম্যায় ক্ষমতাশালী অর্থাৎ পৃজা। সাধনার উচ্চ জ্ঞানী 
বলিয়া সম্মানিত কর] হয়। 





এই অবস্থার সাধকের বাহাপূজাযুক্ত মন্ত্রষোগ ও সাধন! প্রায় 
শেষ হয়। ,লয়যোগের আংশিক ক্রিয়া বিষয়ে সাধককে 
ইন্গুত করা হয়। যথাবিধি পুরশ্চরণ বা পরীক্ষার দ্বার1 তাহা 
সম্পন্ন হইলে, পরবর্তী পঞ্চম “মহাসাম্্রাজ্যাভিষেক” লাভ হইসবা 
থাকে। 





ইহা মন্ত্রঘোগের উচ্চতর ক্রম | এই সময় মন্ত্রঘোগের মানস 
পুজায় পূর্ণত্ব লাভের জন্য লয়যোগের অপেক্ষাকৃত উন্নত ক্রিয়া 
ও ধ্যানের উপদেশ প্রদভ হইয়া! থাকে । তাহার পর ষষ্ঠ “যোগ- 





শী পপালীপসপাশাীশা শশী 


*গুরুপ্রদীপে” ক্রমদীক্ষাভিযেক দেখ। 


তন্ত্রকি? ৫ 


পাস্টিতলাছ পাটি পাসদসি পাটি তাই তি উপল পান পাস সামি পাস্পিশী 


দীক্ষ [ভিষেক”। ইহাই সাধনামার্গে সর্বপ্রধান কঠিন অবস্থা। 
পূর্ব পূর্ব স্তরের স্তায় পঞ্চাঙ্গ পুরশ্চরণ ত করিতেই হইবে এবং, 
হঠযোগের সাধনাও ইহার অন্তর্গত। এ সময় সততঃ গুরুর 
নিকটে থাকিয়া ইহা অভ্যাস করিতে হয়। গুরূপদেশ ব্যতীত 
কেবল বাজারের মুদ্রিত পুন্তকাদি পাঠপূর্বক যোগের অভ্যাস 
করিয়া অনেকেই সহস! নানাবিধ ব্যাধিতে আক্রান্ত হইয়! পড়েন; 
স্থতরাৎ এমন অবস্থায় সর্বদা অভিজ্ঞ গুরুর নিকট থাকা ষে 
সম্পূর্ণ যুক্তিযুক্ত তাহা সহজেই অনুমেয় । 

এই অবস্থা গুরু কৃপায় উত্তীর্ণ হইলে, সাধক “পূর্ণদীক্ষা- 
ভিষেক”-রূপ সপ্তম ক্রম প্রাপ্ত হইবার অধিকার পান। ইহাই 
সাধনামার্গের লয়যোগ সাধনা নামক সপ্ুম সোপান । ৭" 

তৎ্পরে অষ্টম “মহাপূর্ণদীক্ষা। বা অন্তিম অভিষেক |” ইহাই 
রাজধোগ দীক্ষাভিষেক। ('জ্ঞানপ্রদীপে' মহাপুর্ণদীক্ষা দেখ । ) 

যথাবিধি এই সাধনায় কিঞ্চিৎ অগ্রসর হইলে, সাধক কৃত- 
আাদ্ধপি্ড হইয়া, বিরজাযজ্ঞে শিখা ও যজ্ঞন্ত্র পূর্ণাহুতি দিয়! 
খাঁকেন। ইহাই শেষ বা নবম অহুষ্ঠান। চলিত কথায় ধলে 
"যেন পৈতে পুড়িয়ে ব্রদ্ষচারী হওয়া” । কথাটা উপ্টাইয়া 
গিয়াছে-“পৈতে পরে ব্রহ্মচারী এবং পৈতে পুড়িয়ে সন্ন্যাসী” 
শিখাস্থত্র ত্যাগ করা। এই অবস্থায় সাধক পূর্ণ ব্রহ্মজ্ঞান 
লীভ করিয়া সম্পূর্ণ সন্ধ্যাপথ অবলম্বন করেন। উচ্চতম 
সাধক পদ সঙ্্যাসী বা মুক্ত অবধৃত এই অব্স্থারই পূর্ণ 


প্জ্ঞান প্রদীগে” পূর্ণদীক্ষাভিষেক দেখ। 





৫৩ সাধনপ্রদীপ | 


লি 1 বা পি এস্টিত ৬৫ ৯সটিপাস্সিপিসকিটি তপতি এসসি পো পো পি শ্ শিছি পাি০স্টি লাস লস লিসিত ৬ পট লিপি পাশ পাপী পিসি ও ৯ত শলাস্িলীতিীি ৩ 


পরিপাক ফল। অধুনা ইহার অন্থকরণ বা নকল মাত্রই 
হইয়াছে, আসল সাধু দণ্ডী এখন নাই বলিলেই হয়। 
সাধক এই সময় জগংই ব্রক্ম পরে ব্রঙ্মই জগত, অনন্তর 
ব্রদ্মোইম্‌ বা আমিই ব্রহ্ম এইরূপে সেই সচ্চিদানন্দময় ব্রহ্মবস্তূর 
দর্শন করিয়া বা উপলব্ধি করিয়া থাকেন । সাধনার এই উচ্চত্বম- 
শিখরে আরোহণ করিয়া গুরু ও শিষ্য যেন অভেদাত্মা হইয়া 
বান। * তখন শিষ্য গুরুকে এবং গুরুও শিষ্যকে “ও হংসঃ নমো 
শিবায় শিবরূপায়ঃ” ব। “ও নারায়ণ” বলিয়! পরস্পর প্রণার্ম করিতে 
করিতে ব্রঙ্গানন্দে বিভোর হইয়! পড়েন এবং « * » * গুরু 
শিষ্যশ্চিদানন্দ বূপঃ শিবোহহম্‌ শিবোৌশুহম্* ইত্যাদি বাক্যে তন্ময় 
হইয়া যান । * এই সমুচ্চ অবস্থা সাধারণের বুদ্ধির অগম্য । সাধক 
তাই ব্রদ্মানন্দে তন্ময় হইয়। গাহিয়াছিলেন “এ বড় বিষম ঠাই, 
গুরু শিষ্যে ভেদ নাই” ইত্যাদি । ইহাই সাধকের “শিবোহহম্‌ বা 
“সোহম্‌” (তিনিই আমি) অবস্থা অথব। “তত্বমসি' সাধনা । সাধক 
€সাহম্‌ ভাবে "তন্ময় হইয়া অবিরত সাধনায় এই £অহম্‌, জ্ঞান 
পপ্সিবন্তিত করিতে পারিলে 'অহম্‌ সঃ (আমিই তিনি ) ব] “হত্জা? 
হইয়া যান্‌। কিন্তু সোহং এবং হংস এই উভয় অবস্থাতেই অহ্ং 
জ্ঞান বা সাধকের আমিত্ব বর্তমান থাকে, তবে আত্ম-গুরুভার 
সোহং অবস্থ৷ এবং আত্ম-লঘুতায় হংস অবস্থা উক্ত হইয়৷ থাকে । 
ইহারই পূর্ণতা হইলে সাধকপ্রবর “পরমহংস” অবস্থা লাভ করেন। 
ইহাই তন্ত্রে জীবন্থক্ত অবস্থা নামে বণিত আছে। বাস্তবিক 





সপপাস্পি পপ পিপিপি? পেশ পপ সস 


* “জ্ঞান প্রদীপে” দ্বিতীয় ভাগে বিশ্লঙা সংস্কার ও অস্তিম দীক্ষা দেখ। 


তস্ত্রকি ? ৪ ধ 


রক্ত-মাংস-মেদময় দেহধারী জীবের পক্ষে ইহাই চরম উন্নতি । 
ইহার পর অবিরত সমাধি, ইহা শ্রীসদাশিবোক্ত তন্ত্র-নিদ্দিষ্ গৃঢ 
অভিমত । 

এ স্থলে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবেই “অষ্টাভিষেক-দীক্ষার* সাধকের 
শেষ্‌ অনুষ্ঠান বিরজাবজ্ঞের নামোল্লেখ করিলাম, “গুরু-প্রদীপ? বা! 
“তত্ত্ররহস্তের দ্বিতীয় থণ্ডে এই বিষয় অতি বিস্তৃতভাবে 
আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে তন্ত্রোক্ত পঞ্চমকাবের রহস্য সম্বন্ধে 
কিক্িৎ আঁভাষ প্রদান করিতেছি। 

ধীহারা গুরূপদিষ্ট সাধনায় স্বয়ং সিদ্ধ না হইয়া মূলতত্ব 
কিছুমাত্র অবগত না হইয়া, স্বেচ্ছায় সাধনা বা অন্যকে উপদেশ- 

ছলে একেবারে গুরুপনা করিয়া থাকেন, কেবল 
শ্ার তাহাদের দ্বারাই তন্ত্রশান্্র ভরানক কলুষিত হইয়াছে 
ও হইতেছে । সামান্য অর্থ লালসা-পরিপুষ্ট পণ্ডিত-নামধারী 
কতকগুলা কাণ্ডাকাও-জ্ঞান-শৃন্ত অপাধক গ্রন্থকারের দ্বারাও 
তন্ত্রশান্ত্রের বিষম অনিষ্ট সাধিত হইতেছে । সাধ্পরণ মন্ুষ্য- 
বমূজ তাহাতেই ভ্রমান্ধ হইয়। ঘোর অন্ত্র-নিন্দুক হইয়া 
পড়িতেছে। উচ্চ সাধকগণ বহুদূরে গুপ্ত গুহার মধ্যে থাকিয়াও 
তাহ স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করিতেছেন, আমর] তাহাদের বাক্যের 


প্রতিধ্বনি করিতেছি মাত্র । 
“গুঢ়াশয়ং শঙ্করস্য কো জানাতি মৃহীতলে । 


তত্েত্তি কশ্চিৎ কুত্রাপি স লাক্ষাদ্গিরীশাংশয়॥” 
বাস্তবিক শঙ্করোক্ত ত্র গৃঢ় রহস্ত কেহই অবগত নঙ্েন, 


শ্বিতুল্য উচ্চ সাধকগণই সাধনাবলে তাহার কিছু কিছু জানিতে 
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সমর্থ হন। নে কারণ তঙ্্েই নিষেধ আছে যে, গুরূপদেশ 
ব্যতীত যে ব্যক্তি স্বয়ং ( তন্ত্রের ব্যাখ্যা ত দূরের কথা) তন্ত্র 
আবৃত্তি বা পাঠ করিবেন, তিনিও মহাশক্তি চণ্ডীর মহাকোপানলে 
পড়িয়া দগ্ধীভূত হইবেন । 
“অজ্ঞাত্বা তন্ত্রশান্ত্রানামাশয়ং গুরুবক্ত তঃ। 
স্বয়ং পঠতি যো মূ শ্চপ্ডিকা শাপমাপ্নয়াৎ ॥” 
কিন্ত বার বার নিষেধ সত্বেও অনেকেই তন্ার্থ উদঘাটন 
করিতে বিচলিত হন না। 
সে যাহা হউক এক্ষণে পঞ্চ-ম্কার কি কি, শাস্ত্রা্সারে 
তাহার রহস্তই বা কি-_-তাহাই বলিতেছি। 
“মগ্ৎ মাংসঞ্চ মৎস্ঞ্চ মুনা মৈথুনমেবচ। 
মকারপঞ্চকঞ্চেব মহাপাতক নাশনং ॥” 
ক ক গু ক সঃ ক সং 
"্পঞ্চতত্বমিদং দেবি নির্বাণ মুক্তি হেতবে ॥” 
মছ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্র। ও মৈথুন এই পঞ্চতত্বের বা মকার- 
পঞ্চকের * সাধন! করিলে মহাপাতকাদি বিনষ্ট হইয়। নির্ববাগু-পদ 
লাভ হয়। এই কথাই-_ছন্দ, সন্দেহ, প্রলোভন এবং ইহাই তত্তে 
বিজাতীয় ঘ্বণার প্রধানতম কারণ। তন্ত্রেণ সাধারণ লৌকিক 
ভাষাতেও ইহার অনুকূল ও প্রতিকূল, উভয়বিধ বিধানই স্পষ্টাক্ষরে 
* মদ্য আদি পাঁচটী তত্বেরই আদ্য অক্ষর “ম” বা ম-কার, সেই কারণ 
সাঙ্কেতিক ভাবায় উক্ত মদ্য, মাংস, মৎ্ত্ত, মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচ তত্বের আছ্য 
অক্ষর পাঁচটা “ম' এর সাষ্কেতিক ভাবে পঞ্চতত্বকে পঞ্চমকার বলে। 
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স্পা সপ সপ সসপাসিসপাস্পসপিপিসাসপসফ্কাস সি পাস পম 


লিখিত আছে। তাহ] ত আমার্দিগের ন্যায় ভ্রান্ত মানবের 
কল্পিত কথা নহে; উভয় স্থলেই, সে সকল শিববাক্য বলিয়। 
প্রলিদ্ধ, স্থতরাং এ সন্দেহের কারণ কি এবং তাহার মীমাংসারই 
বা উপায় কি? সিদ্ধ যোগিগণ বলেন--“বাঞু, তোমাদের অত 
বাস্ত* হইবার কোনও কারণ নাই । ইহার সকল কথাই বুথ! 
সন্দেহজাল-বিবঞ্জিত ” অর্থাৎ তন্ত্রোক্ত সাধনাগুলি যে সর্বজনীন 
সে কথা পূর্ব্বেই ত ব্ললা হইয়াছে ? যে যেরূপ সাধনার অধিকারী, 
তাহারি পক্ষে তদন্চরূপ সাধনাই প্রশস্ত । তত্ত্রে তিন প্রকার 
বিভিন্ন সাধনার বিধি নিদ্দিষ্ট মাছে, যথা--"সাধয়েত্রিবিখৈ- 
ভাবৈদ্দিব্যবীর পশুক্রমৈঃ 1” 

অর্থাৎ দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব, বা* সাত্বিক, 
রাজসিক ও তামসিকভাব ; অথবা! উচ্চ, মধ্যম ও অধম ব। নিক্ন- 
সাধনার দ্বার! গুরু-নিদিষ্ট ক্রিয়াসমূহ সম্পন্ন করিবেন। “দিব্য 
বীর পঙুনাঞ্চ মকারে! পঞ্চবিশ্রুতঃ |” অর্থাৎ উক্ত দিব্য, বীর ও 
পশুভাবে পঞ্চবিধ মকার ব্যবহারের বিধি আছে। ' এই ত্রিবিধ ' 
ভাঙ্বর সাধনার মধ্যে প্রায় সকল তন্ত্রেই প্রথমে পঞ্চ-তর্তের 
তামসিক আচারতত্ব বা অতি সাধারণভাবে লৌকিক ভাষায় 
যাহ।. লিখিত আছে, সেই বিষয়ে কিছু আলোচন। করিয়া, 
পরে বীর বা রাজনিকতত্ব ও দিব্য বা সাত্বিক-তত্ব-রহস্ত সম্বন্ধে 
গুহাতর কথ। বলিব। আশা করি সাত্বিকতত্বামোদী ভক্তমণ্ডলী 
“তন্ত্রের এই সাধারণতত্ব দেখিয়া সহলা যেন বিচলিত হইচুবন নপ। 








*ঞ “পৃজ| প্রদীপে” দিব্য, বীর ও পণ ভাবের উদ্দেস্থাপূর্ণ পূজানুষ্ঠান দেখ । 
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পূর্ধবে অনেকবার বলা হইয়াছে: যে, সাধন-শাসতর সকলেরই 

জন্য-_জ্ঞানী অজ্ঞানী, সৎ অসৎ, ভাল মন্দ 
, প্রত্যেক ব্যক্তিরই জন্ত। সেই কারণ থে যেমন 
তামসিক সাধন! । প্ররুতির তাহার পক্ষে তেমনই সাধন-প্রণালী, 
যুক্তিসঙ্গত হওয়া আবশ্তক। যে সাত্বিক আচারী অর্থাৎ মোঁক্ষা- 
ভিলায়ী ও সম্পূর্ণ নিষ্ঠাবান তাহাকে যেমন উপদেশ দেওয়া হইবে 
এবং তাহা সে ব্যক্তির পক্ষে যেমন ফল প্রদ *্হইবে, যণ্তুৃপি সেই 
উপদেশ কোন ঘোর স্তরাপায়ী, ছুষ্টবৃদ্ধি, বেশ্যাসক্ত ও চিববিধ 
পাপাচারী ব্যক্তিকে প্রদান কর৷ হয়, তাহ1 হইলে কি কখন তেগন 
ফলপ্র্র হইবে? না সেরূপ ব্যক্তিকে ভাল করিয়া বুঝাইয়1 বলিলে 
সে তাহাই শুনিয়া তখনই তাহার চিরাভ্যন্ত সেই সকল বীভৎস 
আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করিয়। ব্রঙ্গচারী ব! বানপ্রস্থী হইবে ? 
কচিৎ ছুই একজনের পূর্ব পুণ্য-ফলে সহসা তেমন পরিবর্তন 
হইলেও হইতে পারে বটে, কিন্তু অধিকাংশই আপাতমনোরম সেই 
অতি ঘ্বণ্য ও কলুষিত আনন্দ পরিত্যাগ করিতে পারে না, কারণ 
তাহা যেন তাহাদের স্বতঃসিদ্ধ ব স্বাভাবিক কাধ্য বলিয়াই নে 
হয়। তাহার! অনায়াসে ধন, এশ্বধ্য, এমন কি, জীবন পধ্য্ত 
পরিত্যাগ করিতে পারে, কিন্তু স্থুরার সে মোহিনী-শক্তি ভুলিতে 
পারে কি? বারবণিতার সেই অসঙ্কোচ বীভৎস কামোদ্দীপক 
নৃত্য তাহারা ন। দেখিয়া থাকিতে পারে কি? সার্বভৌমিক 
বৈরাগ্ন্যধর্্ের উপদেষ্ট। সাধক গুক বলুন দেখি, তবে ইহার 
উপায় কি? 


গঞ্চ-মকারে 
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মা, জগদদ্ধ ! তুমি ত মা, ছুষ্ট-শিষ্ট, সকলেরই জননী__মাগো, 
তবে তোমার এ দুষ্ট ছুবুদ্ধি মোহান্ধ সন্তানগুলির কি হইবে মা! 
উহাদের কি উদ্ধারের কোনও উপায় নাই 7? ষাগো, গললগ্রী-কুত- 
বাসে প্রার্থনা করি, উহাদেরও কোন উপায় করিয়া দাও মা! 
এ যে*মা আমার, নিগমাকারে হাসিয়া বলিতেছেন__-“উহাদের 
উপার আছে বৈকি ধন! শিবতুল্য জ্ঞানী গুরুই ত ভাহাযুদর 
 উদ্ধারকত্ত। | ন্ত্রশাঙ্ত্রের লৌকিকভাষাই কেবল উহাদেরই মোহিত 
করিয়া গহজে সংপথে আনিবার জন্য । পরমযোগী শিব তাই সকল 
কথাই তন্ত্রে ত্রিবিধ ভাবাত্মক করিয়া! সরলভাবে বলিয়। গিয়াছেন, 
নতুবা তস্ত্রের ন্যায় কঠিন সাধন শান্ত্রকি আর আছে ?” 

“ছুষ্টানাং মোহনাথায় স্থগমংতন্ত্রমীরিতম্‌ । 
নাত:পরতরঃ শাস্ত্রং কঠিনং মহদদ্ভতং |” 

অথাৎ তন্ত্রের লৌকিক বা সরল ভাষা ও ভাবের ছটায় ছুষ্ 
পাপণচারী ব্যক্তিদ্দিগকে মোহিত করিয়া, সেই পাপপ্রব্হ দিয়াই 
তাহাদিগকে সংপথে আনিবার স্থগম উপায় বর্ণিত হইয়াছে। 
'বাস্তর্ষিক সাধনার এমন কঠিন ও মহদড়ূত শ্রেষ্ট শান্্ আর নাই । 

উক্ত পঞ্চমক]রের প্রলোভন ও উপভোগ দ্বার দুষ্টাশয় ব্যক্তি 
যত সহজে ধশ্মামোদী হয় বা যত সহজে আয়ত্ত হয়, বোধ হয় তত 
সহজে আর কোনরূপেই তাহাদিগকে বশীভূত বা নীত করিতে 
পারা যায় না। কিন্তু সেভাবে কেবল দৃঢ়চিত্ত সিদ্ধ ও স্থবিজ্ঞ 
'গুপ্কই তাহাদিগকে উদ্ধারের জন্ত সৎপথে পরিচালিত করিতে 
-পাকেন__অন্ত আর কেহই তাহ! পারেন না এই হেতু তত্ত্রের 
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সাধন-ত্তত্ব যেমন কঠিন বলিয়া কথিত, তন্ত্রের “গুরুগিরি তেমনই 
অধিকতর কঠিন । 

সেই পাপমোহে উন্মত্ত ব্যক্তিকে গুরু ডাকিয়া বলিলেন, 
“বাপু! মদ খাও আর যাই কর, দ্রিনাস্তে একবার ভগবানের নাম ' 
লওয়া উচিত, তাকে স্মরণ করিলে জীবের কোন ভয় থাকে ন, 
তাহার সকল পাপ দূর হয়, মরণকালে সে শান্তি পায়” ইত্যাদি ।, 
প্রায় দেখা যায়,-স্থরাপায়ী, অনাচারী" ব| এরপু প্রকৃতিগত 
ব্য গুলির মধ্যে অনেকেরই ইচ্ছা আছে যে, তাহার" অবসর 
মত একটু ভগবৎ চিন্তা করে বা সৎপথের পথিক হয়, কিন্তু 
পোড়। ছুষ্টপ্রকৃতি বা সংস্কার তাহাদিগকে কিছুতেই সে পথ 
হইতে ফিরিতে দেয় না। ইহাই তাহাদের বিষম প্রতিবন্ধক। 
গুরু বলিলেন-_-“দেখ বাপু! তোমায় মদ ছাড়িতে হইবে না, 
নিরামিষ আদি ভোজনের জন্য তোমাকে কষ্ট ভোগ করিতে 
হইবে নাং তোমার প্রবাত্তপথে থাকিয়া ভগবানের উপাসন। 
করিতে তোমার কোন বাধাই পড়িবে না। এই দেখ "শান্ত 
কি বলিতেছে_-“তঙ্্ে শিববাক্যে কি লিখিত আছে” ; গুরুদেব, 
তন্ত্রের লৌকিক ভাবার্থ বা আভিধানিক সরল অর্থ ই তখন 
তাহাকে দেখাইয়া দ্রিলেন--পমগ্য, মাংস, মৎ্ন্, মুন্দা ও মৈথুন 
দ্বারাই মোক্ষপদ পাওয়া যায়। তবে সামান্য বিধিপূর্ববক পঞ্চতত্ব 
শুদ্ধ করিয়া লইলেই হইল।” শিষ্য শাস্ত্রের এমন সহজ বিধি 
শুবিয়। তখনই গুরুর পদপ্রান্তে নিপতিত হইল, বলিল পঠাকুর,. 
এমনটী যদি শাস্ত্রে আছে--তবে আমায় উহার ক্রিয়া-বিধানে' 
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উপদেশ করুন; প্রভো। আমি কায়মনে তাহা প্রতিপালন ক করিব |” 
শিষোর আনন্দ আর ধবে না। গুরু তখন সাধারণ বা! তমোগুণ- 
প্রধান নিয়াঙ্গের উপাসনা ও পূজা-রহস্য, তত্ব-শোধনের ও তত্ব- 
গ্রহণের লৌকিক বা ব্যবহারিক বিধানগুলি বলিলেন, শিষ্য ও 
তাহাই অভ্যাস করিতে লাগিল। এদিকে সিদ্ধ গুরুদেব তাহার 
সঙ্গেই তাহারই প্রবৃত্তিসতরোতে যেন অঙ্গ ঢালিয়! দিয়! তাহার 
, উদ্ধার-পথে চলিলেন। তাহার তীক্ষ দৃষ্টি ও মনোরম উপদেক্শের 
বলে কিয়ক্দিবসের মধ্যেই সেই পাপোন্মত্ত জুরাসেবী স্তরাপানে 
উন্মত্ত “হইয়াও আর পথে ঘাটে তেমন তাগুবনৃতা করে না; 
এখন গৃহমধ্যে গুরু-সন্নিধানে সাধন চক্রে বা গুরু শিষা ও শক্তি 
সহযোগে মণ্ডলীভাবে বসিয়া! সেই ক্ুরাশোধন মন্ত্র ভক্তিভরে 
উচ্চারণ করিতে লাগিল ও “মা'-_“মা”--'তারাপ-তারা” বলিয়। 
নেশার ঝৌোকে বা প্রেমে ক্ষণে ক্ষণে বিভোর হতে লাগিল। 
দুই এক পাত্র সেবন করিয়াই গুরুর চরণ ছুটী ধরিয়া সরল- 
চিত্তে “মা” “মা? বলিয়া পাগলের মত হয় ত কাদিন্তে লাগিল । 
গুরুপ্পেবও সমম্ বুঝিয়া তাহাকে মার নামে ক্রমে মাতাউয় 
তুলিতে লাগিলেন । মাতালের ধর্মই এই থে, সে অবস্থার থে 
কোনও একটা* ভাব আপিলে, তাহ! ভাল হউক ব! নন্দ ভউক, 
সেই ভাবে চিত্ত বিভোর হইয়া বায়। গুরুদেব, এই অবসরে 
তাহার চিত্তে ভক্তিভাবের সঞ্চার করিতে লাগিলেন। ক্রথে 
তাহার অবস্থা বুঝিয়া স্থরা পাত্রের পরিমাণ বিষয়েও ধারে ধাতু 
অল্প করিবার শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন, " অর্থাৎ 


৫5 সাধনপ্রদীপ | 


প্রথমে যে পঞ্চ তোলক পরিমাণ পাত্র নির্দিষ্ট ছিল, যাহ! পঞ্চতত্ব 
সাধনীয় পাঁচ বারে ৫১৮৫-২৫ মোট পঁচিশ তোলা, আজ 
কালকার বোতলের পরিমাণে প্রায় এক পাইট, তাহাই গলাঁধঃ- 
করণ হইত, এক্ষণে সেই পরিমাণ ক্রমে কমিয়! প্রতিবারে ছুই 
তোলা করিয়া পাচবারে দশতোলায় পরিণত হইল। , কিন্তু 
তাহাতেও তখন তাহার নেশার কিছুমাত্র হাস মনে হইল না, 
বরং পূর্ববাপেক্ষ। নেশার গভীরত৷ যেন ক্রমেই বুদ্ধি পাইতে 
লাগিল। সঙ্গে সঙ্গে ভগবদ্তক্তির বেশ একটা /গভীর রেখা 
তাহার জদ্য়ে অঙ্কিত হইতে লাগিল। শ্রীসদাশিব কথিত পঞ্- 
মকারের আগ্যতত্ব এই 'মগ্য+, শঙ্কররূপী গুরুদেবের অলৌকিক 
শিক্ষ! ও শোধন বলে এমন ভাব ধারণ করিল যে, মদ খাইলেও 
আর তেমন মাতালে নেশা! হয় না, কিন্ত তাহার পরিবর্তে 
কেমন এক প্রেম-ভক্তির অপূর্ব মত্ততায় হৃদয় ভরিতে থাকে, 
অথচ বার বার মদ না খাইলেও সে নেশা আর ছুটে না। 
গুরুদেব দেখিলেন যে. ক্রমে স্থরার পরিমাণ এত অল্প হইয়! 
'আনিয়াছে যে, এখন একদিন না হইলেও বোধ হয় তাহার কষ্ট 
হইবে না; অথাৎ এদিকে যেমনি যেমনি মদের পরিমাণ কমিয়া 
আদিতেছে, ওদিকে তেমনি তেমনি ভক্তি-মদে তাহার হৃদয় 
পূর্ণ হইয়! আসিতেছে, তখন তিনি শিশ্তকে স্থরা-তত্বের রহস্য 
ব্যাখ্যা করিতে লাগিলেন । এইরূপে একদিন তাহার সাধন- 
চক্রমধ্যে মগ সাধনার “শাপবিমোচনের” কথা উথাপন করিলেন । 
অর্থাৎ সুরাশোধন করিয়া তাহার শাপবিমোচন ব্যতীত মদ্য 
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পান করিতে নাই। শিষ্য গুরুমুখে শাপবিমোচনের মন্ত্র শ্রবণ 
করিয়া তাহা তখন অভ্যাস করিতে লাগিল। গুরুদত্ত সেই মন্ত্র 
তখন যন্ত্রচালিতের ন্যায় শিষ্য পাঠ করিতে লাগিল। শাপ- 
বিমোচন-মন্ত্রের কিয়দংশ নিয়ে উদ্ধত হইতেছে। 
“একমেব পরং বর্গ স্লস্থক্স্মময়ং বং । 
কচোপ্তবাং ব্রন্মহত্যাৎ তেন তে নাশয়ামাহং ॥ 
স্ধ্যমণ্ডলসম্ভতে করুণালয়সম্ভবে । 
অমাবাঁজময়ে দেবি শুক্রশাপাঘিমুচ্যতাং ॥ 
বেদানাং প্রণবে। বীজং ব্রন্মানন্দময়ং যদি । 
তেন সত্যেন তে দেবি ব্রহ্মহত্যাং ব্যপোহতু ॥” 
তত ও ব্যাং বীং বৈং কৌং বঃ ব্রন্ষশাপ বিমোচিতায়ৈ 
স্থধাদেব্যে নমঃ ॥ ইতি তছুপরি দশধ। জপেৎ। তত ওঁ শাং শীং 
শং শৈং শৌং শঃ শুক্রশাপ বিমোচিতায়ৈ সুধাদেব্যে নমঃ | ইতি 
তছুপরি দশধ। জপেখ। গু হ্রী' শ্রী ক্রাং ক্রীং ত্রুং ক্রৈং 
করৌং ক্রঃ কষ্চশাপ বিমোচর অযৃতং শ্রাবয় স্বাহেতি দশধা! জপেৎ। 
ততো মূলমন্ত্র তছুপরি অষ্টধা জপ্তা দেবতাময়ং বিভা বয়ে ইত্যা্ি। 
প্রথমেই শুক্র-শাপ বিমোচন করিবার মন্ত্র অভ্যন্ত হইলে, 
তৎপরে ব্রহ্ম্গাপ বিমোচন, অনন্তর কৃষ্ণশাপ বিমোচন আরম্ভ 
করিতে হয়। ক্রমে উহার রহস্য-কথা, গুরু শিষ্যের নিকট অতি 
বিস্তৃতাবে বুঝাইয়া দিলেন। সে রহন্যের মম্ম সামান্ততঃ এই 
রূপ-_অস্থরগুরু মহাকৌল ও সর্বজ্ঞ শুক্রাচার্্য একদ! স্থরাপ্তান 
করিয়া এতই চিত্ববিভ্রান্ত ও মদোস্মত্ হইয়াছিলেন যে, স্বীয় শিষ্য 
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“কচের” মাংসই ঘটনাচক্রে ভোজন করিয়া! ফেলিলেন, পরে 
যখন জানিতে পারিলেন যে, কচ তাহার উদরে, তখন উদ্দেশে 
তাহাকে মৃত সঞ্তীবনী-মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া উদর হইজে বাহির 
করিলেন এবং সেই অবধি স্থরাপানে এই অভিসম্পাৎ করিয়া 
দিলেন যে, যে ব্যক্তি স্থরাপান করিবে, সে যেন আমার শাপ- 
বিমোচন করিয়া স্থরাপান করে । অর্থাৎ আমি অন্থরগুকু শুক্রাচাযা, 
আছঙিই যখন স্থরাপানে স্বীয় মন্তিক্ষ স্থির রাখিতে পারি নাই, কখন 
অন্যে কি করিবে '-_-স্ুতরাং তাহার ভাবার্থ এই যে, কেহ যেন 
শ্বরাপান করে ন1। | 
ইহার পর ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা, ইনিও একদা এরূপ স্থরাপানে 
উন্মত্ত হইয়া আপনার কন্যা সন্ধযাদেবীর প্রর্তি কামভাবে 
পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছিলেন, ক্ুদ্রদেব তাহা দেখিয়! ব্রহ্মার উর্ধধ 
মত্তক ছেদন কবেন। পরে প্ররুতিস্থ হইলে, তিনিও সেইরূপ 
অভিসম্পাৎ করেন-অর্থাৎ আমি স্ষ্টিকর্তা ব্রহ্মা, আমি যখন 
স্থরাপানে মিজে ঠিক থাকিতে পারি নাই, তখন অন্যে কাঃ কথা, 
হু'তরাং মন্ার্থ এই যে, কেহ যেন স্রাপান না করে । রি 
অনস্তর কৃষ্ণশাপবিমোচন -যছুকুলপতি শ্রীরুষ্ণ তিনিও অভি- 
সম্পাৎ দিয়াছেন যে, স্বরাপানে উন্মত্ত হইয়া ট্টাপ্লান্ল কোটি 
যছুবংশ ধ্বংস হইয়াছে, সুতরাং যে কেহ স্থরাপান করিবে. সে যেন 
আমাদের অবস্থা বিবেচনা করিয়৷ দেখে । তবেই হইল, তস্ত্ে শাপ- 
বিমোচনের প্রকৃত রহশ্ত বোধ হইবার পর, অযথা স্থরাপান কর! 
আর চলে নাঁ। উন্মত্ত শিষ্যকে উপযুক্ত গুরু, ধীরে ধীরে এই'রূপে 


তস্ত্রকি? 


হরাপরিত্যাগের অবস্থায় আনিলেন। তখন শিষা, স্থরা তত্ব বুঝিয়! 
বাহ সুরাপানে নিরন্ত হইল। এইরূপে মকল তত্বই উপযুক্ত 
গুরুদেব, শিষ্যকে ধীরে ধীরে বুঝাইয়। প্রবৃত্তির পথ দিয়া নিবৃত্তি-: 
মার্গে বা দক্ষিণ ও বামাদি বীরভাবের মধ্য দিয়। উন্নত দিব্য- 
ভাবে পরিচালিত করিতে লাগিলেন। সে সাধনা কেবল মুখের 
কথায় হয় না, শিব্যের “গোড়ে” “গোড়? দিয়! এমনই করিয়া তাহা 
কাধে পরিণত করিতে হয়। স্থজরাং তামসিক ভাবেও *স্্রের 
সাধন-কা্থা অদ্ভুত ফলপ্রদ হইবার কথ! - যদি শক্তিশালী সদ্‌গুরুর 
নিকট শিষ্য এইবপেই উপদেশ পায়! ছুভাগ্য-তহেমন গুরু 
এখন সংসারে নিতীন্তই দুলভ! জলমগ্র বা নিমজ্জমান ব্যক্তির 
উদ্ধার মানসে সম্ভরণপটু বলবান ব্যক্তি অগ্রসর হইলেই উভয়ের 
উদ্ধার অবশ্যস্ভাবী, নতুবা ক্লান্ত ও হতজ্ঞান নিমজ্জিতের উদ্ধার 
করিতে যাইয়া দুর্বল উদ্ধারকস্তাই ক্রমে পরিশ্রান্ত ও শিখিলবানু 
হইয়া ডুবিয়। মরেন ; স্থতরাং ৩খন কে কাহার উদ্ধার করিবে? 
কুৎনিত বৃত্তিসমূহ চিতার্থ করাহ যাহাদের অভিপ্রেত ব৷ বাহ 
অহার্দের সহজাত বলিলেও এক্ষেত্রে অতুযুক্তি হয় না, তাজ্খর! 
সে সকলের অন্ুশীলন না কাঁরয়। কখনই ত থাকিতে পারিবে না। 
সেই অভিপ্লোয়গুলি চরিতাথ করিবার উদ্দেশ্টেও তাহাদিগকে 
এমন কতকগুলি গুরু নিদ্দিষ্ট তন্্রোন্ত লৌকিক ক্রিয়ার অনুষ্ঠান 
করিতে হয় বে, তদ্বারা সনরে তাহাদের সেই অপসং প্রবুৃভিব 
অনেক হাস করিয়া দেয়। তাই তত্ত্রে এ ছষ্ট ও কুপ্রবৃত্তিপরায়ণ 
ব/ক্িদিগের প্রবৃত্তির অনুমোদিত আপাতর়মণীয় 'সহজসাধ্য 
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বিষয়সমূহ শান্ত্রনিবদ্ধ করিয়া, তাভার অন্তরালে এমন স্থন্দর ও 
উপাদেয় উপায়সমূহ নিহিত রাখিয়াছেন যে; তদ্দারা পরিণামে 
সাধকের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইতে পারে। অন্যথা স্বীয় 
প্রবৃত্তির সর্বদা অননুমোদিত বিষয়ে কখনই কাহারও প্রবৃত্তি 
হইতে পারে না। প্রবৃত্তির বিনাশকেই ত নিবৃত্তি বলে! ,ষে 
বিষয়ে যাহার যত প্রগাঢ প্রবৃত্তি থাকে, সময়ে তাহাভে তাহার 
তত "অধিক বিতৃষ্ণ না জন্মিলে, কি নিবৃত্তি হয়? তাই 
প্রবৃত্তির পথে, প্রবৃত্তি চরিতাথ করিয়া তাহ! নিবৃত্তি 'করিবার 
বাবস্থাই পঞ্চমকারের তামসিক-সাধন1। বস্তৃতঃ সংসারে যাহাঁদের 
আজন্পনিবৃত্তি নাই, অর্থাৎ যাহার] পূর্বজন্মাঙ্জিত বিশেষ পুণা- 
ফলে সম্পূর্ণ আকাঙ্া-ীববঞ্জিত হইতে পারেন নাই, সাংসারিক 
বিলাস-বিভ্রমে যাহাদের চিত্ত অহরহঃ মণ্র থাকে, তাহাদের 
তন্্র-নিদিষ্ট নিম্ন অঙ্গ বা প্রবুত্তি-পথের সাধনায় অগ্রসর হওয়াই 
শ্রেরঃ। তবে তাহাদের প্রতি নিবৃত্তিভাবপুষ্ট উপযুক্ত সদ্গুরুর 
সর্বদা তীক্ষ লক্ষ্যের আবশ্তক, অর্থাৎ শিষা কি করিতেছে বা 
ক্রম কোন পথে যাইতেছে, সে বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখা. 
প্রয়োজন । ইহাই তন্ত্রের সরলাখ অনুযায়ী পঞ্চ-মকারের তামসিক 
আচার-সাধনা। ইহাই সাধারণ কীরাচার-বর্ণিত. তামসিক 
সাধনা । বীরাচারের রাজসিক বা উন্নত সাধনা স্বতন্রবিধ। 
'অতঃপর বীরভাব ব1 বীরাচারের রাজমিক সাধনার সম্বন্ধে দুই 
চারি, কথা বলিয়া পঞ্চমকারের দ্িব্যভাব বা সাত্বিক সাধনার 
বিষয়ে শান্ধের সংক্ষিপ্ত রহশ্ত-প্রকাশে যত্ববান হইব । 
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বীরভাবে বা রাজসিকভাবে পঞ্চমকারের যে সাধন! শাঙ্ছে 
গঞ্চকারের লিখিত আছে, তাহ। সাত্বিক ও তামসিক এই উভয়- 
রাজসিক বিধ সাধনার মধাবর্তী সাধকের জন্য; ইহারও, 
সাধনা। . উদ্দেশ্য অতি গভীরভাবে পূর্ণ। এবূপ সাধকের 
সুধনাশক্তিও নিতান্ত কম নহে। পূর্বে হিন্দ-নরপতি ও এশ্বর্যা- 
শালী গৃহস্থ ব্যক্তিদিগের মধ্যে এই সাধনাই প্রবন্তিত ছিল। 
এখনও নেপাল ,প্রতৃতি স্বাধীন ক্ষত্রিয়-প্রধান প্রদেশে ইহার 
প্রচলন*বর্তমান আছে । 

ইভাতে অধম সাধকগণের ন্যায় স্থল পঞ্চ-মকারের ভোগপ্রধান 
বীভৎস গন্ধ নাই বটে, তবে উন্নত ও পরিমিতভাবে পঞ্চ-মকার 
ব্যবহার ও তৎসহ শক্তি সাধন! দ্বারা শৌধ্য ও বীর্ষা রক্ষার জন্তই 
ইহার অতি গভীর বিধিবাবস্থা আছে। ভগবৎ রুপালাভার্থে 
ভক্ত গৃহীমাত্রেই গুরুমুখগত হইয়া এই সাধন। করিবার আঁধ- 
কারী । এই সাধনায় ভারতবাসী স্মলিতপদ্র হইয়াছে বলিয়াই 
আজ এমনভাবে পরপদ-দলিত, হেয় ৪ শোধ্যদ্বীধ্যহীন হইয়া 
ঞডিয়াছে । বর্তমান সময়ে পুনরায় প্রকৃত কবীর সাধকের আবির্ভাব 
যে, একান্ত বাঞ্চনীয় হইয়াছে, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। 
অধুন| বচ্গ্যানুষ্ঠানবুল ঘে সকল বীরাচারী সাধক দেখিতে 
পাওয়া যায়, বা ধাহারা বীরাচারী বিয়া কেবল মুখেই স্পর্ধা 
করেন, তাহাদের অধিকাংশই উচ্চ-কশ্মি-সাধক গুরুপরম্পরার 
শিষ্য নহেন, তাহার! অনভিজ্ঞ পু'থিপড়। তান্ত্রিকের শিষ্য |, সেই 
কারণ তাহার! প্ররুত পক্ষে বীরসাধনার কোন তত্বই' না পাইয়া 


৬৪, সাধনপ্রদীপ । 


ভীরুরও অধম বাভতসাচারী হইয়া! রহিয়াছেন। পনিকুত্তর? 
তঙ্ত্রে তাই উক্ত আছে-_ 


“সিদ্ধমন্ত্রী ভবেন্বীরে| ন বীরে মগ্যপানতঃ। 


অর্থাৎ কেবল মগ্যপান করিয়াই কেহ বীরভাবাপন্ন হইতে পারে 
না, মন্ত্রসিদ্ধ ব্রহ্মজ্ঞানীহ একমাত্র বীরপদবাচ্য | 


সাধকচড়ামণি রামপ্রসাদ, ত্রেলঙ্গস্বামী, পরম্হংসদেব প্রভৃতি 
প্রকৃত বীর-সাধক ছিলেন। তাহাদের অবস্থা ঘিবেচনা 
করিলে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় থে, তীহারা কত বড সাধক 
ছিলেন! ন্বামীজীকে শপপা” পধপা? মদ খাওয়াইয়াও কেহ মাভাল 
করিতে পারে নাই, অথচ তিনি না খাইয়াও সতত মাতাল হইয়া 
থাকিতেন; আবার পরমহৃংসদেবও বলিতেন-_-“আমার মদ 
দেখিলেই এখন নেশা হয়।” তিনি বলেন মদ শব্দ শুনিলেই 
আমার নেশা হয় । ঘ্তবেই ভাব দেখি, মদ খাও নেশ। হইবে না, 
আবার মদ না খাইয়াও নেশা ছুটে না, একি সাধারণ কথা-_না, 
এ শাধারণ নেশা- বল দেখি একি সহজ্ঞ বীরের কথা । এম 
সাধকই ত বীর, প্রকৃতই তাহার] বীরপদবাচ্য ! এমন বীরেজ্দের 
আশ্রয়ে থাকিলে “ঘম্ভয়*ও বুঝি ভয় পায়! 

পদ্রিবা বীর পর্ুনাঞ্চ মকারে। পঞ্চ বিশ্রতঃ |” 
অর্থাৎ দিব্য, বীর ও পশুভাব অনুসারে পঞ্চমকার তিন 


প্রকারের এইরূপ শ্রুত হইয়া খাকে। 


4 ৬১ 


্পিসপিপাসপাস্পিপপপাশাস্স পলা সপ পান এ সপ সপাপিশসিপপাস্সিপপপসলিসপা ৭ তপ্ত পিসী ৯ ০ পাপা পাস লস ০৯০ 


দিব্য বা সাত্বিক সমুচ্চ সাধকের পক্ষে পঞ্চ -মকারের যে 
উদ্দেশ্য তন্ত্রেই বিশদভাবে লিখিত আছে, তাহাশ্ 
অনেকে অবগত নহেন, সেই কারণ তন্ত্রের নাম' 
সািকসাধনে। শুনিলেই অনেকে শিহরিয়া উঠেন। কুলার" 
তন্ত্রের দ্বিতীয় উল্লাসে স্পষ্ট লিখিত আছে যে £-_- 

"মগ্যপানেন মন্থজে। যদি সিদ্ধিং লভেত বৈ। 

মছযপান্রতা£সর্বে সিদ্ধিং গচ্ছন্ত পামরাঃ ॥ 

মাংসভক্ষণমাত্রেণ যদি পুণা! গতির্ভবেৎ। 

লোকে মাংসাশিনঃ সর্বেব পুণ্যভাজো ভবস্তি হি ॥ 

স্ত্রীসস্তোগেন দেবেশি যদি মোক্ষ ভবস্তি ব। 

সর্ধেহপি জন্তবোলোকে মুক্তা: স্থ্যঃ স্ত্রীনিষেবনাৎ ॥ 

কুলমাগৌমহাদেবি ন মায়া নিন্দিতঃ কচিৎ।” 

বাপ্তবিক, যদি মগ্পান করিলেই মানুষ সিদ্ধিলাভ করিতে 

পারে, তাহা হইলে জগতের সকল মাতালই ত সিদ্ধ হইয়াই 
আছে। মাংস খাইলেই যদি পুণ্য অর্জন করা যায়, তাহ। হইলে 
জগতের মাংসাশী জীবমাত্রেই ত মহাপুণ্যবান্‌ বলিতে হয়। আর 
যদ্দি ভ্রীসঙ্কোগ বারা মোক্ষলাভ হয়, তবে ত জগতের সর্বব- 
জীবহ মুক্ত হইয়! রহিয়াছে । প্ররুতপক্ষে উহার উদ্দেশ্থ বা 
রহস্য সম্পূর্ণ স্বতস্ত্র তাহাই ভক্তিভরে সদ্গুরুর নিকট হইন্ডে 
গ্রহণ করিতে হয়। যাহা হউক অস্ত্রে ম্প্টাক্ষরে যাহা! বর্ণিত 
আ্লাছে, তাহ! দেখিলেই পূর্বোক্লিখিত পঞ্চ-মকারের রহন্য-তত্বের 
"অনেকাংশ উদঘাটিত হইয়া যাইবে। 


গঞ্চ-মকারের 


৬২ সাধনপ্রদীপ | 

পঞ্চমকার স্ুল, সুক্্ম বা তাহার অন্কল্প এবং সুক্ম্াতীত ভেদে 
ত্রবিধ। সাধকের অবস্থান্নুসারে তাহা সময়াচার মতে সততই 
ব্যবহৃত হইয়া থাকে । পুর্বেই বল! হইয়াছে মছ্য, মাংস, মৎস্য, 
মুদ্রা ও মৈথুন এই পাঁচপ্রকার বিষয়ই পঞ্চতত্ব ব1 পঞ্চমকার 
বলিয়া কথিত। ইহা সংসারে প্রায় সকল জীবেরই নিভ্য 
ব্যবহায্য অপরিত্যজ্য বস্ত। কারণ সর্ববিধ ফল ও উদ্ভিজ্জ রসহ 
মদ্যের উপাদান, যে সকল বস্তু আহার ব1 পান করিলে মন্ডিফকের 
আরামপ্রদদ অবসাদ আনয়ন করে, তাহাই অল্পবিস্তর মাদকতা 
শক্তিযুক্ত ; মাংস, সকল শ্রেণীর জীবাঙ্গভূত সামগ্রী, বাহাতে দেহে 
সাক্ষাৎ ভাবে মাংসের পরিপুষ্টি সংসাধিত হয়। তাহাও মাংস 
শবের অন্তর্গত উদ্ভিজ্জতোজী প্রায় সকল জীবাঙ্গই অধিকাংশ 
মানবের আহাধ্যরূপে দেখিতে পাঁওয়। যায়; মৎস্য, ইহা জলচর 
জীবের অন্ততূক্ত, ইহাও বহু মন্থয্যের আহাধ্য বস্ত; মুদ্রা, অন্ন 
শস্যজাত সকল প্রকার আহাষ্যই মুদ্রা নামে কথিত, মানব 
মীত্রেরই ইহ! নিত্য ভোজনের সামগ্রী ; মৈথুন, প্রজাপতি প্রবঞ্ভিত 
জগতের জীবপ্রবাহ অক্ষু্ন রাখিবার অনুকুল সুখোপভোগাত্মক স্ত্রী 
পুরুষের মিলনজাত সর্বজনবিদিত স্বাভাবিক ক্রিয়াবিশেষ। কোন 
জীবই সাধারণভাবে তাহা হইতে নিবৃত্ত নহে। ইহীই রজো-. 
গুণাঙ্গগত স্কুল ব! প্রত্যক্ষ পঞ্চমকার। বীরভাব প্রধান সাধকেরই 
উপযোগী । 

সুক্ষ পঞ্চমকার উক্ত রাজনিক তত্বপঞ্চকের অন্গুকল্প মাত্র.। 
শাস্থে তাহাকে তীমসিক পঞ্চমকীর বলিয়াও কথিত হইয়াছে » 


তন্ত্রকি? ৬৩ 


৯লাস্পিস্পাসদিলী সি সি সপ আট সপ আপস 


পঞ্চভাবপ্রধান সাধকদিগের পক্ষেই তাহা অন্ুকুল। পরেসে 
বিষয়ে আলোচনা করিব । 
এক্ষণে সুক্াতীত পঞ্চমকারের কথাই বলিতেছি। ইহা 
সাত্বিকতত্বপঞ্চক বলিয়া শাস্ত্রে ণিত। ইহা দ্িব্যভাবপ্রধান 
অনুন্নত সাধকেরই উপযোগী । অথর্ব বেদে দেখিতে পাওয়া 
য় ১-- 
“অথ পঞ্চুমকারেন সর্বং প্রাপ্পেতি বিদ্যাং 
প্নান্যঃ পন্থ। বিদ্যতে মোক্ষায় জ্ঞানায় ধন্মায় 
তত্সর্বং ভূতং ভব্যং ধৎ কিঞ্চিত দৃশ্াদৃশ্যমানং 
স্থাবরং জঙ্গমম্‌ ইত্যাদি শ্রুতেঃ ॥” 
অথাৎ পঞ্চমকারের সাধনা দ্বারাই সম্পূর্ণভাবে বিদ্যা ব| তত্ব- 
বিদ্যা (ত্রহ্মজ্ঞান) লাভ করা বায়। মোক, তত্জ্ঞান ও ধশ্মোন্নতির 
পক্ষে ইহ] ব্যতীত অন্ত পন্থ। আর নাই | দৃশ্ঠা, অনৃশ্ঠ, স্থাবর এ 
জঙ্গমাদি যাহা কিছু €োগ্য বস্তু আছে, সে সমস্তই পঞ্চমকারের 
অন্ততুক্ত। স্থতরাৎ জ্ঞানে, অজ্ঞানে, ইচ্ছায়, অনিচ্ছায় সকলকে 
পরঞ্চমকারের কোন ন1 কোন বিষয়ের মেবা করিতেই হয় । ভবে 
কেহ তাম্পিকভাবে, কেহ রাজনিকভাবে, কেহ বা সান্বিকভাবে 
তাহার ব্যবহঃ করে। 
“উকলাস তন্ত্রে” উক্ত আছে, ভগবান ব্রহ্মার প্রশ্নে জগদক্দি- 
কার আকাশবাণী হয় যে,_ 
“মদ্যং মাংসং তথ মৎস্যঃ মুদ্রামৈথুনমেব চ। 
এতৈমণমচ্চয়েন্তক্ত্যা তস্য তুষ্টাশ্মি সর্ববদ। ॥৮ 


অর্থাৎ '“মদ্য, মাংস, মৎস্য, মুদ্রা ও মৈ্থুন এই পঞ্চতত্বের 


৬৪ _ সাধনগ্রদীপ | 


৯ পা তলে পলাশী -লাতি তি পপি ৬৩৯৮০ তাল পা ৩ পাল্টে ৫ পোস্ত ৯ পিপিপি এ 


বার ভক্তিসহযোগে ও আমার অর্চনা করিলে আমি পরিতুষ 
হই |” 
“মদ্যং বিষ্ণবিধিম সং কুত্রো৷ মৎস্য স্ততঃ পরং। 
মুত্রাত্বমীশ্বরং বিদ্ধি মৈথুনঞ্চ সদ্াশিবঃ ॥৮ 
অর্থাৎ “মদ্য বিষণ, মাংস বিধি ব্রহ্মা, মৎস্য রুদ্র, শুদ্ধ 
ঈশ্বর এবং মৈথুন সদাশিব বলিয়া জানিবে। 
“নামান্যেতানি তত্বানাং পঞ্চপ্রাণোষ্ঠবানি তে। 
ইত্যুক্ত1 সহস! বাণী তন্ৈবাস্তরধীয়ত ॥” 

“তত্বগুলির নাম এই বলিলাম, পঞ্চ প্রাণ হইতে ইহাদের 
উৎপত্তি হইয়াছে” এই কথা বলিয়া আকাশবাণী অন্তহিতা 
হইলেন । 

কমলামন বিধাতা এই বাক্য শ্রবণ করিয়। অতীব বিশ্বয়ান্বিত 

হইলে তাহার দেহ হইতেই সহসা পঞ্চতত্বের আবির্ভাব হইল। 
তাহার প্রাণ বায়ু হইতে মদিরা, অপান বায়ু হইতে মাংস, সমান 
বা্ধু হইতে মৎস্য, উদান বাফু হইতে মূদ্রা এবং ব্যান বায়ু হইতে 
শক্তি আবিভূ তা হইলেন, এই ভাবে পঞ্চতত্বের আবির্ভাব হখবা- 
মাত্র ব্রহ্মার মনে প্রকৃত জ্ঞান উৎপন্ন হইল । তখন তিনি পঞ্চ- 
তত্ব দ্বার পৃজাচরণ করিলেন, ও ব্রহ্মশক্তির কপা-ও আশীর্বাদ 
লাভ করিলেন। তদবধি যে সাধক পঞ্চতত্বের দ্বারা তাহার 
অর্চনা করিয়াছেন, তিনিই চতুর্বর্গ ফল লাভ করিয়া ০০৪ 
হইয়াছেন । 
পঞ্চমকার তত্বের প্রথম ও প্রধান তত্ব “মদ ৷ ইহা সাধনার 


শাস্মপিস্ি পাস পালসন্িপীনছি পাসিপাসটিলাসসপ পাস ন্পা আলাপ লালসা পাস সপন পালাল 


পঞ্চমকারের যে কি অপুর্ব সামগ্রী, তাহা সাধক হইয়া সে 
প্রথম তত্ব মদ্য। অবস্থায় উপনীত না হইলে, কেহই ঠিক বুঝিতে" 
পারিবে না। পুর্বে যে অষ্টাভি-ষেকের উল্লেখ করা হইয়াছে, 
তন্মধ্যে “যোগ-দীক্ষাভিষেকে” উন্নীত হইয়া সাধক যে সময় 
ফৌগ-বলে ষটু বা পক্ষান্তরে নব-চক্র ভেদ করিয়৷ জীবাত্মা ও 
জীবনীশক্তির সহযোগে ব্রহ্মরদ্ধে, উপস্থিত হন, তখন নির্বিকার 
নিরগ্তনপরব্রহ্গতে আত্মলয় বারা যে «প্রমদন জ্ঞান” হয়, তাহাই 
“মদৰ' বলিয়া উক্ত। 

“যছুক্তং পরমং ব্রহ্ম নিষঙ্বিকারং নিরঞ্জনম্‌। 

তন্মিন্‌ প্রমদনং জ্ঞানং তন্মদ্যং পরিকীন্তিতম্‌ ॥৮ 

সেই সময় সোম-কমল-চক্র হইতে শ্বেতবণ মধুর-স্বাদযুক্ত 

যে অমৃতধার। ক্ষরিত হইতে থাকে, সাধক তাহাই পান করিয়া 


পরম আনন্দময় হন। 
“৫ভরব বা রুদ্রযামলে” শিব বলিতেছেন £-_ 


“ত্রন্মস্থান সরোজপাত্রলসিতা৷ ব্রহ্মাগুতৃপ্তিশ্রদা । 
যা শুভ্রাংশুকলা স্থধাবিগলিতা সা পানযোগ্যা স্থরা 18 


অর্থাৎ ব্রহ্মরন্ধস্থিত সহম্ত্রদলকমলরূপ পাত্রের অন্তর্গত শুভ্র 
মোমকল! ক্ুমল হইতে যে ব্রহ্ধাগুতৃপ্থিপ্রদায়িণী স্ধা বিগলিত 
হইয়া ক্ষরিত হইতেছে, তাহাই সাধকের পানোপযোগী মছ্ধা। 
“আগম সারে১ও শ্রীসদাশিব বলিতেছেন £-_- 


“সোমধারা ক্ষরেদ্যাতু ব্রহ্মরস্ধাদ্বরাননে | 
পীত্ব।নন্দময়ীং তাং যঃ স এব মগ্যসাধকঃ 0৮ * 


অর্থাৎ সেই ব্রহ্মরন্ধস্থিত সোমচক্র কমল হইতে সোমধার 





৬৬ সাধনপ্রদীপ | 


সমস পরশ 





পি পপি 


রূপে যে অমৃত ক্ষরিত হইতে থাকে, যে ভাগ্যবান সাধক সেই 
'হ্বধার অধিকারী হইয়। পান করিতে করিতে আনন্দময় হইতে 
' পারেন, তিনিই যথার্থ মগ্য সাধক । এ অবস্থায় সাধকের প্ররুতই 
এক প্রকার ভাবের মত্ততা উপস্থিত হয়। সাধকের প্রতি অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গে তখন সে মত্ততার ভাব স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতে থার্কে। 
স্থানান্তরে শিব বলিতেছেন $-- 
“গীত্বা পীত্বা পুনঃ পীত্বা পতিতাচ মহাতলে। 
উথায় চ পুনঃ পীত্বা পুনজ্জন্ম ন বিছ্যতে ॥” 
গ্রন্থবাবসায়ী অনুবাদক তথা বাহা তত্বামোদী পঞ্ডিতমহাশয় 
ব্যাখ্যা করিলেন--“যে সাধক মদির৷ পান করিতে করিতে অধীর 
হইয়া পুনঃ পুনঃ পান করে ও মত্ততাবশে ভূতলে পতিত হয় 
এবং সামান্ প্ররৃতস্থ হইয়াই উঠিয়া যদি পুনরায় সুরাপান করে, 
তাহ] হইলে সে সাধকের আর পুনজ্জন্ম হইবে না ।” হায়! হায়! 
এই কারণেই ত আধুনিক তান্ত্রিকের এমন দুর্দশা! অল্পশিক্ষিত 
কাগ্ডাকাগুবিবজিত ব্যবসায়ীগুরু তাহাই নিজ অজ্ঞানতার ফলে 
শিববাকা-বোধে অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, কিন্তু দ্রিবা বা সাত্বিক 
জ্ঞানপুষ্ট যোগী সাধকদ্দিগের মধ্যে ইহার রহস্ত পরম অদ্ভুত! 
€ক্ষেপেও ছুই এককথা ন1 বলিলে তন্ত্রানভিজ্ঞ ব্যক্তিগণের মধ্যে 
তাহাদের অযথ) ভ্রম কখনই দূরীভূত হইবে না। ত্বাহারা বলেন 
সেই সহম্্দলাস্তর্গত সোমচক্রবিনিঃস্থত অমৃত বা স্থরা পুনঃ পুনঃ 
পান করিয়৷ মহীতলে অর্থাৎ ফট্চক্রনিদ্দি্ট পৃথ্বীবীজাত্মক ' 
যূলাধারচক্রে ফিরিয়া আসিয়া বা পতিত হইয়৷ পুনরায় সেট 





তন্ত্রকি? ৬৭ 


সি 


কুগুলিনী শক্তিকে জীবাত্মা-সহযোগে ষট্চক্রভেদ করণাস্তর, সেই 
যোগীজনবাঞ্ছিত ব্রহ্বরদ্ধে সতত উিত বা উপনীত হইয়! সহশ্রার- 
স্থিত সেই সোমচক্রের বিগলিত সুধা বা স্থুরা পান করিলে 
'( অর্থাৎ কুগুলিনী শক্তি সহযোগে সেই কুলামৃত পান করিয়া 
সম্পূর্ণ সমাধিস্থ হইতে পারিলে ) সাধকের আর পুনজ্জন্ম ভয় না । 
তাই ভক্তচুড়ামণি মন্ত্রযোগী রামপ্রসাদ ভাবমদে সরলপ্রাণে 
গাহিয়াছিলেন £-_ 
*নুরা পান করি না মা, স্বধা খাই জয় কালী বলে । 
আমার মন মাতালে মাতাল করে, যত মদ মাতালে মাতাল বলে, 
গুরুদত্ত গুড় লয়ে প্রবৃত্তি মস্লা দিয়ে মা, 

আমার জ্ঞান শুড়িতে চোয়ায় ভাটা, পান করে মোর মন মাতালে 

মূলমন্ত্র যন্ত্র ভরা শোধন করি বলে তারা মা, 

প্রসাদ বলে এমন সুরা খেলে চতুর্ববর্গ মিলে ॥1” 

আহা! সাধনার কি গভীর রহস্য শাস্ত্রে ও সাধুমুখে নিবদ্ধ 
রহিয়াছে) মূর্থ পানাসক্ত ও অসংযতেন্ত্রিয সাধক-কুল-কলক্ক,* 
তাহা না জানিয়। সাধনার আবরণে কতই না কুৎসিত আচার 
করিয়া থাকে ! 
আবার সাধারণ অর্থেও শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায় যে মুক্তি- 

কামী উচ্চনাধক দ্বিজ বা ভ্রেবণিকের পক্ষে স্থরাপান একেবারেই 
নিষিদ্ধ। “কুলার্ণবে লিখিত আছে-_- 

“সুরা বৈমলমন্নানাং পাপাত্মা মলমুচ্যতে । 

তন্মাদবাক্ষণরাজনৌ বৈশ্বশ্চ ন সুরাং পিবেৎ। 





৬৮ সাধনপ্রদীপ ॥ 


সরি পির 





নী 





শিস পি শিস 


হথরাদর্শনমাত্রেণ কুষ্যাৎ হ্র্যাবলোকনম্‌ । 
তৎসমাভ্রাণমাত্রেণ গ্রাণায়ামত্রয়ং চরে ।।” 
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্টদিগের পক্ষে পুরীষসদৃশ স্থরা 
পান কর। ত দুরের কথা» স্পর্শ বা এমন কি দর্শন পর্য্যস্ত করিলেও' 
প্রাণায়ামত্রয় ছ্বারা প্রায়শ্চিত্ত সমাধান করিতে হয়। তাহা, 
কেবৃল শৃদ্র বা সাধনার নিয্-অধিকারী অথব! পূর্ব্বোক্ত ভ্রষ্টাচারী- 
দিগের প্রাথমিক ক্রিয়া সাধনার জন্যই নিহিত আছে, “এতৎ 
দ্রব্যদানন্তশূদ্রস্যৈক” | শ্রীক্রমে লিখিত আছে-_ 
“নদগ্যাৎ ব্রাহ্ধণে! মগ্যং মহাদেবো কথঞ্চন। 
বাম কামে। ব্রাহ্মণে। হি মছ্যং মাংসং ন তক্ষয়েৎ |” 
চগ্ডা-রহস্যেও স্পষ্ট সে কথ বণিত আছে-- 
“%* * * রুধিরাক্তেন বলিন। মাংসেন সুরয়া নুপঃ || 
বলি মাংসাদি পৃজেয়ং বিপ্রবর্জ্য] ময়েরিতা |” 
অর্থাৎ্,পাদ্যার্থ্যাদি নবেছ্যসহ রুধিরাক্ত বলিমাংসাদি খাছ্ছাদ্রব্য 
দ্বারা নৃপতিগণই বীরভাবে, বীরাচারে পুজা করিবেন। ইহা 
রাজনসিক ভাব। রাজ্যশাসক পরাক্তাস্ত বীর নৃপতির পক্ষে এরূপ 
বীরভাবের পূজাই অভিপ্রেত, তাহা ছুর্গাপুজারহস্তে অপেক্ষারৃত 
বিস্তৃত ভাবেই ব্যক্ত হইয়াছে, কিন্ত ব্রন্ষজ্জ নিবৃত্তিপরায়ণ বিপ্রের 
পক্ষে মাংসাদিসমঘ্বিত পুজা একেবারেই পরিত্যজ্য। শান্ত, 
এখন যেন ঠিক শাস্ত্র নহে- খেয়াল মাত্র! বিশেষ সাধনশাস্ত 
এখন *আর অভিজ্ঞ গুরুর মুখে'জানিবার বা বুঝিবার আবশ্াক ' 
হয় না; সংস্কৃত ভাষায় সাধারণ জ্ঞান থাকিলেই যে কেহ বাজঃরের 


তন্ত্রাক? ৬৯ 
পুথি দ্নেখিয়া গুরু হইয়া বসেন । সুতরাং যাহার যাহ ইচ্ছা 
বলিলেই বা করিলেই হইল! অনেক শক্তিশালী ও প্রতিষ্ঠাবান 
সাহিত্যসম্রাট প্রতিম উপন্যাসাদির লেখকও তান্ত্রিক আচার 
লইয়৷ চরিত্র-রচনা করিতে যাইয়া তন্ত্রের যে সকল ভ্রান্ত ও 
অশান্তীয় চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহ] দেখিয়৷ যৎসামান্ত তন্ত্র 
ভিজ্ঞ ব্যক্তিও হাশ্ঠ স্বরণ করিতে পারেন না। নিম্ন অধিকারীর 
বহু তান্ত্রিক সাধক, বথেষ্টরূপ অন্যায় আচার অবলম্বন করিলেও, 
এমন অর্শীন্ত্রীয় আচার কখনই অবলম্বন করে নাই যে. দেবীর 
প্রীতি কামনায় ত্রাহ্মণ-সাধক হইয়া নরবলির জন্য ব্রাঙ্গণ-কুমারকে 
আবদ্ধ করিয়া রাখিবে, অথব। কন্যানির্বিশেষে পালন করিয়। 
ভোগ্যাশক্তিক্ূপে তাহাকে গ্রহণ করিবে ! তন্ত্রে বা কুত্রাপি এমন 
কথা কেহ কখনও শ্রবণ করেন নাই। পূর্যেই বলির়াছি, তন্ত্র 
উচ্চাধিকারী ব্রাহ্মণের বলি দিবার, বিশেষ নরবলি দিবার অধিকার 
ত একেবারেই নাই ; তাহা রাজচক্ররর্তী সাধক নুপতিই দিতে 
পারিতেন, অবশ্ত ব্রান্ধণ গুরু তাহাতে ভততন্ত্রধারক মাত্র খাকিতে 
পারি্গিতন এবং তেরূপ বলি হানশ্রেণীর নরের মধ্য হইতেই 
পুর্বকালে গৃহীত হইয ব্রাহ্মণ নরবলি সম্পূর্ণ তত্ত্রশান্ত্রবিরুদ্ধ কথ]। 
অথচ কোন কোনও শক্তিশালী লেখকের লিখন-ভঙ্গীতে তাহ 
এখন যথার্থ বলিয়। নির্ব্বিবাদে সাধারণে বিশ্বাস করিয়াছে ! তাই 
বলিতেছিলাম, শ্রান্ত্র বিশেষ তন্ত্র এখন অনেকেরই খেয়ালের 
বুস্তরূপে পরিণত হইয়াছে। ইহ শাস্ত্র ও সাধন নিন্দুকের অস্ত্রূপে*ও 
যন্ত্ররূপে ব্যবহৃত হইতেছে । ৃ 
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কুলচূড়ামনি, নামক রনথে লিখিত আছে হে যে, , যেখানে রান্মণের 
অবশ্যই মগ্য দিবার বিধি আছে, অর্থাৎ ষাহাদের রহস্যবোধে 
সামর্থ্য হয় নাই, তথায় তাহার অন্ুকল্প গুড় ও আদ অথব৷ 
তাত্রপান্রে বারি প্রদান করিলেও মদ্য বলিয়া গৃহীত হইতে 
পারে। 

পঞ্চমকারের স্থল ও অন্ুকল্প বিধি ১১1 মগ্য--ব্রাহ্মণ- 
গণ দছুপ্ধজাত, ক্ষত্রিয়গণ দ্বৃতজাত, বৈশ্তগণ মধুজাত এবং শূদ্রগণ 
পৈষ্টী অর্থাৎ ধাস্্রাদি জাত স্মুল মছ্য দ্বারা অর্চন1 করিতে পারিবে । 
অন্গকল্প স্থলে দুগ্ধ, চিনি ও মধু ইহা মধুরত্রয় নামে কথিত। 
মগের অন্ুকল্পরূপে ইহা নিবেদন করিতে পারা যায় । তাশ্বল 
( পান), তামাক, গাঁজা, তাড়ী, অহিফেন, থঙ্ছুর রস, ধৃতুরা ও 
সিদ্ধিও অষ্টবিধ স্থরাব্ূপে মাদক ব্যবহারে অভ্যস্ত ব্যক্তিগণ 
ব্যবহার করিয়া থাকে । ইহা বীরভাবের অপুষ্ট সাধক আত্ম 
পরীক্ষা স্থলেই গ্রহণ করে। ( 'পৃজাপ্রদ্দীপে' বীরভাব ও বামাগার 
দেখ ।) উচ্চাধিকারী বীর সাধকের পক্ষে গৌড়ী, পৈষ্টী ও মাধবী 
ম্ধ প্রশস্ত । 

২। মাংস,-লবণ, আদা, পিষ্টক, শ্বেত তিল, লাল গম, 
মাষফকলাই ও লশুন বা রোশুন, মাংসের 8৮১ ব্যবহৃত 
হয়। শ্বেত কুম্মাগুও মাংস জ্ঞানে নিবেদেন করা হয়। এই 
সকল দগ্ধরূপে গ্রহণ করাও শান্ত্রাদেশ আছে। পশুভাবের ও 
বীরভাবের অপুষ্ট সাধকের পক্ষেই এই বিধি। কিন্তু উচ্চাধিকারী 
বীরভাবের সাধকের আত্মপরীক্ষা স্থলে জলচর, স্থলচর ও খেচর 
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ভ্রিবিধ জীবের মাংস ব্যবহার হইতে পারে। (“পূজা প্রদীপ,-- 
বলিদানে ষড়বিধ বিষয় তত্ব দেখ )। 

৩। মংস্য-_স্থছুগ্ধ, শ্বেত বেগুন, লাল মূলা, লাল বর্ণ পাকা 
আমড়া, বাতাবি লেবু, কাগচি লেবু, ভিজা মন্থরকলাই, 
পানিফল, লাল বর্ণ কন্কা শাক ও লাল বর্ণ তিল? মতস্যের অন্থ- 
কল্পে গৃহীত হইতে পারে। ('পুজাপ্রদীপে" বলিদানে যড়বিধ 
বিষয় তত্ব দেখ)। নারিকেল, শ্রীফল, আমলকী ও হুরীতকী 
, ফল মধ্ত্যৈর পরিবর্তে নিবেদন 'করা ষায়। মৎস্তাভাবে যে কোন 
দগ্ধ দ্রব্য চলিতে পারে। ইহা পণ্ডভাবের ও অপুষ্ট বীরভাবের 
পূজাতেই ব্যবহৃত হয়। উচ্চাধিকারী বীর সাধকের আত্ম- 
পরীক্ষাস্থলে শাল, বোয়াল ও রুই মৎস্য উত্তম, কণ্টকহীন মৎস্য 
অর্থাৎ চিংড়ী প্রভৃতি মধ্যম এবং কণ্টকযুক্ত মৎস অর্থাৎ খয়রা, 
বাটা, ইলিষ আদি মৎস্য অধম বলিয়! গণ্য । 

৪। মুদ্রা--ভর্জিত ধান, চাউল, ছোলা, গম আদি যাহা চর্ব্ণ 
করিয়া খাওয়া যায়, তাহাই মুদ্রার অন্ুকল্প। *পণ্ডভাবের ও 
অ্পুষ্ট বীরভাবের সাধকের পক্ষেই ইহার ব্যবহার আছে । উচ্চা- 
ধিকারী বীর সাধকের পক্ষে আত্মপরীক্ষা স্থলে ম্বৃতপক লুঙ্চি 
কচুরি, নির্মকি আদি স্ুস্বাছু ভর্িত বস্তসমূহ নিবেদন করা 
যায় । ( 'পুজাপ্রদীপে” বলিদানে ষড়বিধ বিষয় তত্ব দেখ)। 

৫€। মথুন-_কুর্ মুদ্রা করিয়া ইষ্ট দেবতার ধ্যানাস্তে তিন 
বার পুষ্পাঞ্জলি প্রদান অন্থকল্প মৈথুন সাধনা । ( “পূজাপ্রদীপে 
বীরভাব পৃজা ও বলিদানে বিষয় তত্ব দেখ )। ইহা পশুভাবের 
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ও অপুষ্ট বীরসাধকের পক্ষে জানিবে। কিন্তু উচ্চাধিকারী বীর- 
সাধকের পক্ষেও কেবল আত্মপরীক্ষা স্থলে একমাত্র স্বকীয়া 
পত্বীতেই সম্পন্ন হইতে পারে । শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন ₹_ 
“মন্ত্রার্থ স্কুরনার্থায় ব্র্মজ্ঞানোস্ভবায় চ। 
সেব্যতে মধুমাংসাদি তৃষ্ণয়! চেৎ স পাতকী ॥” 

অর্থাৎ কেবল আত্মসংযম শক্তির পরীক্ষাস্থলেই মন্ত্ার্থ চত্ 
বা ব্রহ্মজ্ঞান পুষ্টির জন্যই উক্ত স্থুল বা পঞ্চমকার ব্যবহার করিবে । 
ভোগেচ্ছায় লোভ বা আসক্তি প্রযুক্ত ইন্দ্রিয় চরিতার্থ কল্পে 
এই সকলের কখনই ব্যবহার করিবে না। তাহা হইলে ঘোর 
পাতকী হইতে হইবে । এই সমুদয়ের অধিকতর গুঢ়তত্ব যথার্থ 
জ্ঞানী গুরুর নিকটই জ্ঞেয়। 

“গুড়ার্জকং তদ দদ্যাত্তাতরে বারি স্যজেন্মধু” “এতদ্‌ ভ্রব্যস্ত 
শৃদ্রসা নান্তেয়ান্ত কদাচন”। এসকল কেবল মান্র শুদ্র অর্থাৎ 
নিম্ন অধিকারীর পক্ষেই সর্বদা! বধেয়, অন্ত কাহারও পক্ষে নহে । 
এইরূপ অন্থাত্র মহাদেব বলিতেছেন, “মাদকং ধশ্মসভ্ডেদাদ্যজ 7- 
মীপীৎ ত্রিলোচনে” । হে ত্রিলোচনে ! মাদক দ্রব্য ধশ্জের 
হানিজনক, এই জন্যই ইহা সর্ববদ] নিষিদ্ধ । বাস্তবিক মাদকদ্রব্য 
মেবনে চঞ্চলচিত্ত ব্যক্তির সামান্ত একাগ্রতা হয় *ন্কাত্র কিন্তু 
তাহাতে মস্তিষ্ষের ধারণা বা ধ্যানশক্তি একেবারে নষ্ট হয়। 
স্থতরাং ধ্যানাভিলাষী উচ্চদাধক' ব্রাঙ্মণ বা ব্হ্মজ্ঞানী লোভার্থীর 
পক্ষে মদ্য বিষবৎ পরিত্যজ্য । দিব্যতাবে মদ্যে যে গৃট-রহস্যের 
আভাষ বন! হইল, সাধকের তাহাই নিত্য সাধনার ও আকাঙ্ঞার 
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বস্ত। এপাখিব মদ্য উচ্চাধিকারী সাধকের আদৌ চিন্তনীয় 
নহে? 
অবাবহিত পূর্বে মদ্য-সাধন-তত্বের মধ্যে শ্রীক্রমোক্ত বচনে 
| বল! হইয়াছে, ব্রাহ্মণের ব! ব্রহ্মজ্ছের মদ্যের ন্যায় 
প্করের মাংসও ভক্ষণ করিতে নাই, অর্থাৎ ব্রক্মপাধকের 
দ্বিতীয় তত্ব এসকলের আদৌ আবশ্তক নাই । প্রথম বা 
'মাংস'।  “আদ্য+ তত্বের ন্যায় ইহারও গুহা রহস্য শাম্ৈই 
স্পষ্ট লিখিত আছে। 
“ম! শব্দাদ্রসন। জ্ঞেয়া তদংসান্‌ রসনাপ্রিয়ে । 
সদা যো ভাক্ষয়েদ্দেবি স এব মাংসসাধকঃ 11” 
হেপ্রিয়ে! মা' শবে রসনা বুঝায়, বাক্য তাহার অংশ 
সম্ভৃত। (এস্থলে “অংশের, শ মূলে সি? রূপে লিখিত আছে । ) 
সাধক সর্বদ1 তাহা ভক্ষণ করেন; অর্থাৎ সাধক, বাকা-সংযমী 
হইপ্া মৌনাবলম্বী হন। আবার জীবের রসনাই ঘেন বিন্দৃ- 
লোপে বাসনা, অতএব বাসনা, কামনা বা কামজজয় করাও মাং 
ভোজছছনর অন্ততর লক্ষা, অর্থাৎ সাধককে সংধমী হইতে হইবে" 
পক্ষান্তরে সাধনার অন্তর্গত ধোগান্ুষ্ঠান কালে রসনা ভক্ষণ অর্থাৎ 
জিহ্বার সংক্লোঠিনাদি ক্রিয়াবিশেষ দারা 'খেচরি-মুদ্রায় সিদ্ধ 
হইলে, সাধকের ক্ষুধা! তৃষ্ণ1! তিরোহিত হয় ! 
“মানসাদীক্দ্ির পনং সংযম্যাত্মনি যোজয়েছ্। 
মাংসাশীন ভবেদ্দেবি ইতরে প্রাণঘাতকঃ ॥” 
অর্থাৎ মন দ্বারা বা মানসিক ক্রিয়ারূপ প্রত্যাহারাদি অনুষ্ঠানের 





রর ৭৪ সাধলপ্রদীপ |" | 
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সবার! রা ঘিনি অ আত্মসংযম ম করিতে পারেন তিনিই মাংসাশ যোগী। 
হে দেবি, মুর্খ নিম্নাধিকারী ব্যক্তি তাহা ন! জানিয়া পশু বধ 
পূর্বক মাংস ভক্ষণ করে। অন্তর * কাম, ক্রোধ, লোভ ও 
মোহাদি রিপুরূপী পশ্ুগুলিকে জ্ঞানরূপ খল্ঠাঘ্ধারা বলি প্রদান 
পূর্বক সমাংস করিয়া ব্রহ্ধানন্দ-প্রদ নিবিষয়রূপ দ্বিতীয়াতত্ব মাংস 
তক্ষণ করেন। 
"মাংসনোতি হি যতকম্ম তন্মাংসং পরিকীন্তিতম্‌। 
ন চ কায প্রতীকণ্ড যোগিভিমর্শংসমুচ্যতে ॥” 
সাধক নিজকুত সং ও অসৎ কর্ম আমাতে সমর্পণ করে । 
এইরূপ সাধকই প্রকৃত মাংস-সাধক বলিয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে। 
“গঙ্গ। যমুনয়োশ্বধ্যে মতম্যত্বোচরতঃ সদা । 
তৌমৎসৌ ভঙ্ষয়েত্যস্ত স ভবেন্মৎস্যসাধকঃ ॥” 
অর্থাৎ গঙ্গা ও যমুনা এই নদীদ্ঘয়ের মধ্যে দুইটী মতস্ত সতত 
পঞ্চ.মকারের বিচরণ করিতেছে, সেই মংস্য দুইটী ধরিয়া যে 
তৃতীয় তত্ব সাধক ভক্ষণ করিতে পারেন, তিনিই মতম্যসাধক । 
ইহার তাৎপর্য “জ্ঞানসঙ্কলিনী-তন্ত্রে” স্পষ্ট গ্িখিত 
আছে। 
“ইড়া ভাগিরথী গঙ্গ পিঙ্গল! চ যমুনানদী। 
ইড়া পিঙ্গলয়োর্মধ্যে হুযুয়া। চ সরশ্বতী ॥ 





তক । 


* “ছিত্বা! জ্ঞানাসিন! সর্ধান্‌ কামক্রোধাদিকান্‌ পশূন্‌। 
ভূংক্তে মোহ বিষয়ং মাংস দ্বিভীয়াতছুদ্বাহ্ৃতা৷ ॥ 


তন্ত্রকি? ৫ 


জ্িবেণী সঙ্গ মোযত্রতীর্ঘরাঞ্ঃ স উচ্চতে। 

তত্রক্বানং প্রকুতব্কীত সর্বপাপৈ সমুচ্চতে ॥৮ 

কুদ্র ব্রন্জাগরূপ এই দেহমধ্যে ইড়া, পিক্গল! ও নুযুয্না নায়ী 
নাড়ীন্রয় যথাক্রমে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নামে অভিহিতা। 
এই তিনের সঙ্গম-স্থলকে ত্রিবেণী বলিয়া শাস্ত্রে উক্ত আছে। 
সাধক এই ত্রিবেণীতে অর্থাৎ যোগ-নিদ্দিষ্ট মুক্ত ত্রিবেণীর মুল 
আধার বা কুগুলিনীচক্র হইতে আজ্ঞাচক্রস্থ যুক্ত-ত্রিবেণীতে 
অবগাহঠ করিতে পারিলে দেবত্ব লাভ করিয়া থাকেন। গঙ্গ। 
ও যমুনা প্রকটা, সরন্বত্তী অপ্রকটা, তাহা কেবল যোগীদিগেরই 
বোধগম্য ; স্কুলচক্ষে প্রয়াগতীর্থে ব্রিবেণী-সঙ্গমেও সরস্বতী অস্তঃ- 
সলিলা। যাহা হউক এই ইড়া ও পিঙ্গলারূপিণী গঙ্গ৷ ও যমুনার 
মধো নিশ্বান ও প্রশ্বাস বাষু মংস্যরূপে সর্বদা বিচরণ করিতেছে, 
সাধক তাহাই ভক্ষণ করেন, অর্থাৎ সাধক যোগাবস্থায় নিশ্বাস ও 
প্রশ্বাসের গতিরোধ করিয়৷ বায়ু সংষম বা কুস্তকের পুষ্টিসাধন 
করিয়া থাকেন। তাহাই তন্ত্রের রহস্যতত্বে 'মৎস্য-সাধনা ৮ 
এক্টু জন্তাই শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন-__ 

“ইদং তীর্থমিদং তীর্থ ভ্রমস্তি তমসা জনাঃ 
অত্মিতীর্থং ন জানস্তি কথং মোক্ষ বরাননে ।” 

জ্ঞানান্ধ মূড় লোক এ তীর্থ সে তীর্থ করিয়া ঘুরিয়া মরে, 
যে যোগবলে আত্মতীথ দর্শন করিতে না পারে, তাহার যোক্ষ 
কিরূপে সম্ভবে? তাই শিব 'জ্ঞানলঙ্কলিনী'তে বলিয়াছেন, *ত্রাস্তি 
বদ্ধো ভবেজ্জীবে। ভ্রান্তিযুক্তঃ সদাশিবঃ 1৮ অগ্থাত্র ধঝুঁলার্ণবে? 


০ 
৯ ৭ ৯৯১৩৯ 


৭ সাধনপ্রদীপ | 


ছ- লি পাশ এশা লা সিসি 5 পা পাম্পি সিল জিতল সিল পাপা পা্পিশাস্চিতি সি 


বলিয়াছেন, “কর্ন স্বতোজীবঃ কর্মমুক্তঃ" “সদাশিবঃ 1৮ অথাৎ 
ভ্রমে আচ্ছন্ন বা কশ্শে আবদ্ধ থাকা পর্য্যন্ত জীবের জীবত্ব এবং 
ভ্রম অথবা কর্খ হইতে মুক্ত হইলেই জীবের শিবত্ব লাভ হইয়! 
থাকে ।. উক্তরূপ সংযমাদি সহযোগে জীব আত্মোন্লতি করিতে 
পারে। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন যে-- 
“পুণ্যাপুণ্যে। ভয়ং হত্ব। জ্ঞানখড়েগন যোগবিৎ। 
পরে লয়ং নয়েচ্চিন্তং স মাংস্যাশী নিবেগ্ভাতে ॥৮” 
যে যোগবিদ্‌ সাধক জ্ঞানরূ পী খডেগর দ্বার! পুণ্য ও পাঁপ দ্বংস. 
করিয়া চিত্ববুত্ত লয় করিতে পারেন, তিনিই মাংশ্তাশী বলিয়। 
কথিত ভন । 
“মৎসমানং সর্বভূতে স্থখছুঃখাদি মৎপিয়ে | 
ইতি বং সাত্বিক জ্ঞানং তন্মতস্যং পরিকীত্তিতম্‌ ॥” 
অর্থাৎ যে সাধক বুঝিতে পারেন যে আমার ন্যায় সকল 
জীবেরই স্থুখ ও দুঃখ আছে ; আমার ন্যায় সকলেই স্থখী ও ছুঃখী 
হয় এইরূপ ষথার্থ বা পাত্বিক জ্ঞান পুষ্ট ব্যক্তিই মতস্ত সাধক বলিয়া! 
কথিত হন। 
চতুর্থতত্ব মুদা” সম্থন্ধে শিব বলিতেছে ন-_- 
“সতসঙ্গেন ভবেনুক্তিরসৎসঙ্গেষু-বন্ধনং । 
অসৎসঙ্গে মুদ্রনং যৎ তন্ুদ্র। পরিকীন্তিত ॥৮ 
অর্থাৎ সংসঙ্গ দ্বারা জীবের মুক্তি হয় ও অসংসঙ্গের দ্বারা বন্ধন 
হয়, যে সাধক অসৎসঙ্গের মুদ্রণ বা পরিহার দ্বারা আত্মোক্নতি 
করিতে পারেন তিনিই মুদ্রাসাধক। 


তন্ত্র কি? ৭৭ 


সপাসপিসপসপাসিপাসাসপিলাসপশিসিসিলা পলিসি পাপ লা পিপিসসতিপাসপিলাসপসমপাস্পিসপিপান লীন স্পা পা সস সি স্টিম 


“সহম্রারে মহাপন্পে কর্ণিক! মুদ্রিতাচরেৎ । 


পফ্চ-মকারের 

শপ  অত্মোতত্রৈব দেবেশি কেবলং পারদোপমং ॥ 
চতুর্থ তত্ব “মুদ্রা । 
সা সূর্য্য কোটি প্রতীকাশং চন্দ্র কোটি হৃশীতলং। 


অতীব কমনীয়ঞ্চ মহাকুগুলিনী যুতং ॥ 
যস্য জ্ঞানোদয়ন্তত্র মুদ্রাসাধক উচ্যতে ।” 
হে দেবেশি! সহশ্রদল মহাপন্নের অন্তর্গত যুদ্রিতা কুর্ণিকার 
অভ্যন্তরে শ্রীগ্ুরুপনছুকীকমলের মধ্যে শুদ্ধ পারদসদৃশ যে আত্মা 
' বাস্পরমাত্মার অবস্থিতি আছে, যাহার তেজ কোটিস্ুর্ধ্যসদৃশ 
হইলেও স্িপ্ধতায় কৌটিচন্দ্রের সমতুল্য, এই পরম পদার্থ অতি 
কমনীয় এবং মহাকুগুলিনীশক্তি সমন্বিত | উচ্চ সাধক, যোগবলে 
তাহার জ্ঞান লাভ করিলেই মুদ্রাসাধক বলিয়া কথিত হন। 
পক্ষান্তরে ৫ 
“আশা তৃষ্ণা জু গুপ্লাভয় বিশদগ্বণামানলজ্জাভিষঙ্গাঃ | 
র্ষাগ্রাবষ্টমুদ্রাঃ পরস্থরুতিজনঃ পচ্যমানঃ সমস্তাৎ ॥ 
নিত্যং সংখাদয়েভ্তানবহিতমনস। দ্িব্যভাবানুরাগী । 
যোইসে ব্রহ্মাগুভাগ্ডে পশুগণ বিমুখোরুদ্বতুল্যে! মহাত্ম।।' 
যে দিব্য, বা সত্বভাবাপন্ন উচ্চসাধক নিত্য অতি সাবধানচিত্তে 
আশা, তৃষ্ণা, গ্লানি, ভয়, ঘ্বণা, মান, লজ্জা ও আক্রোশ বা ক্রোধ- 
রূপ (পাঠান্তরে শঙ্কা! বা সন্দেহ ) অষ্টবিধ মুদ্রাকে ব্রন্গজ্ঞানরূপ 
অগ্রিদ্ধারা পাক করিয়! ভক্ষণ করেন, অথাৎ এই বৃত্তিগুলিকে 
শুসন বা দমন করিতে পারেন, তিনিই ব্রদ্ধাগুভৃ্ত মধ্যে 
পশুপাশবিমুক্ত কদ্রসম মহাত্মা বলিয়া পুজিত হন। 


৭৮ সাধনপ্রদীপ । 


পঞ্চ মকারের শেষ বা পঞ্চম তত্ব “মৈথুন” । ইহা নিতান্ত 
পঞ্চমকারের, ুর্বেবাধ্য । ভাষায় ইহার নিগৃড রহস্য প্রকাশ 
পঞ্চম তত্ব করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। ইহা কেবল গুরুকুপায় 
'মৈধুন।। কঠোর সাধনা-সাহায্যে উপলব্ধ হর। 


“€ম্থুনন্ত পরংতত্বং স্থস্িস্থিত্যন্ত কারণং । 
মৈথুননাৎ জায়তে সিদ্ধি ব্রহ্মজ্ঞানং স্থদুলভং ॥” 
মৈথুনতত্ব সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ বলিয়া শাস্ত্রে পরমতত্ব নামে 
উল্লেখ আছে। গুকুমুখাগত হইয়া যোগ রহপ্যসাধনায় যখন 
সাধকের সিদ্ধিলাভ হয়, তখনই সাধক ছুল-ভ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
করিয়। টমথুন সিদ্ধ হইয়! থাকেন। ইহার অতি সামান্য আভাষ- 
মাক্র মহাদেব যাহা প্রকটভাবে বলিয়াছেন তাহা এই-_ 
“সহম্ত্রারোপরি বিন্দৌ কুগডলাং মিলনাং শিবে, 
মৈথুনং পরমং দিব্যং যতীনাং পরিকীত্তিতং |", 
সহশ্ারের উপরিস্থিত বা তাহার মধ্যস্থিত পাছুকাকমলের 
উপরিস্থিত স্বয়স্ুলিঙ্গ বিন্দু বা পরমাত্মার সহিত কুগুলিনী ঘা 
জীবনীশক্তি-আশ্রিত জীবাত্মার মিলনসাধনই সাধুগণ পঞ্চমী বা 
“মৈথুনতত্ব” বলিয়! কীর্তন করেন।* যোগিগণ অহনিশ এইরূপ 
মৈথুন বা রম্ণ ক্রিয়ায় রত থাকেন। 
“আত্মনি রমতে যম্মাদাআরা মস্তদুচ্যতে |” 


চি 


' * পয! প্রো কুগুলীশকতি লিঙ্গে নৈব বসুন । 
রমতেহহনিশং যত্র পঞ্চমী স্যাছুদাহৃত! ॥” 


তন্ত্রকি? ৭৯ 
ীিিিপাশিশাশিশাশশাশাশি পাপিনপাশিনপাসসন্পাপান্পাসসপম্পাসপপীসপিসিনপিসপিসাস 


আত্মাকে অর্থাৎ সচ্চিদানন্দরূপ পরমাত্মার সহিত যে সাধক 
আপনাকে শক্তিরপ ভাবনা করিয়া তাহাতেই রমণ করেন, 
অর্থাৎ লীন হইয়া যান, তিনিই দিব্যভাবে 'মৈথুনসাধক? । 
"যা নাড়ী সুক্করূপা৷ পরমপদগত! সেবনীয়া সুযুয্া! ৷ 
"সা কান্তালিঙ্গনার্! ন মন্ুজরমণী সুন্দরী বারযোষ! ॥ 
কু্্যাচ্চন্দ্রাকযোগে যুগপবনগতে মৈথুনং নৈব যোনৌ । , 
শেতে যোগেন্জরবন্দাঃ সুখময় ভবনে তাং সমাদায় নিত] ॥” 
_কুগুলিনী-চক্র বা মূলাধার হইতে যে অতি স্থস্ম স্ুযুন্না নাড়ী 
ব৷ তাহার অন্তর্গত শক্তিল্োত সহম্দলস্থিত পরম্পদে প্রবাহিত 
হইয়াছে, তাহাই যোগীজনের সেবনীয়৷ বা সেব্যা, সেই কাস্তাই 
আলিঙ্গনযোগ্যা, মন্ুষ্যরমণী সুন্দরী বারযোষ৷ বা বেশ্া সাধকের 
সেবনীয়৷ নহে। চন্দ্র এবং স্্য অর্থাৎ ইড়া ও পিঙ্গলা এই উভয় 
নাড়ীতে প্রবাহিত নিশ্বাস ও প্রশ্বাস বাদুদ্ধয়ের সংযম করিয়া 
স্বযুক্াপথে সেই শক্তির উদ্বোধন করিয়া প্রবাহিত করিলে, অর্থাৎ 
মৈথুনাসক্ত হইলে, যোগীশ্রেষ্ঠ সাধকগণ পরমানন্দময় সমাধিলাভ, 
করেন? ইহাই দিব্যভাবে 'মৈথুনসসাধনা। সাধারণ তামসিকাচারের 
মধ্যেও কলিতে টমথুন-বিধি নাই ; সেই সময় চক্রমধ্যে মহাশক্তির 
ধ্যান করিয়। অপ করিবার নিয়ম নির্দিষ্ট আছে। 
ইহাই দিব্যভাবে পঞ্চমকারের সাধনা ।. পূর্বে উক্ত হইয়াছে 
যে, মগ্ত-বিষুণ। মাংস রক্ষা, মত্ত ত্র, মুদ্রা ঈশ্বরঃ এবং 
'মৈথুন5-সদাশিব। এক্ষণে সাধক মূলাধার হইতে চক্রে -চক্রে 
যথাক্রমে ব্রহ্মা, বিষুণ, রুদ্র, ঈশ্বর, সদাশিব এই দেবতাপঞ্চকের 


পো লামিন পি সস পাস কি ০ পা লা পাখি * লা লাছি লী লা লা 


৮০ সাধনপ্রদীপ | 
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্যানাস্তে নিজ আত্মশক্তিকে সমুন্নত করিয়া চিদ্ঘনানলপ্রাপ্ত হ হন। 
সাত্বিক পঞ্চমকারের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নির্ববানতন্ত্রের ১১ পটলে 
শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন--“হে শৈলজ, এই মগ্পান করিতে পারিলে 
অনিমাদি অষ্ট এশ্বরধ্য লাভ বা পরম মোক্ষ লাভ হয়, মাংস ভক্ষণে 
সাক্ষাৎ নারায়ণ তুল্য হওয়া যায়, মস্ত ভক্ষণে কালিক.দির 
প্রত্যক্ষতা লাভ হয়, মুদ্রা সেবনে পৃথিবীতেই বিষু সদৃশ এবং 
মৈথুন দ্বারা মহাযোগী পুরুব বা মৎসদৃশ হইতে পারা যায়।” 
পূর্বের শান্ত্র-বচন উদ্ধত হইয়াছে যে,_ 
“সাধয়েভ্রিবিধৈর্ভাবৈদ্দিব্যবীরপণ্ড ক্রমৈঃ।” 
অর্থাৎ দিব্য, বীর ও পশু এই ত্রিবিধশাবে সাধনার রীতি 
তন্ত্রে পুনঃ পুনঃ বর্ণিত হইয়াছে; পরন্ত সেই দিব্যভাবই 
সর্বশ্রেষ্ঠ । ভগবান শঙ্কর বলিতেছেন £-_ 
“দিব্যস্ত দেববৎ প্রায়াঃ সদাচার পরায়ণাঃ | 
খণাধানং তথ শাঠ্যং হিংসাঞ্চেব বিশেষতঃ ॥ 
ন্নানং সন্ধ্যাঞ্চ পৃজাঞ্চ দিবা কুয্যাত্রয়ং ত্রয়মূ। 
পরস্ত্রী মাতৃবদ্,দ্ধা পরং পুত্র বদিস্যাতে ॥ 
সদ সত্বৃগুণৎ স্মৃত্বা ব্রহ্মচারী ভবেদ্‌ঞ্বম্‌। 
খোষাবক্ত,যুরুঞ্চাপি কুচং বা সাধকোত্তমঃ ॥ 
দৃষ্ট। মাত্রং জপেলক্ষং দ্বাদশং ব্বর্ণমু্স্থজেৎ। 
তর্পয়েৎ সুধয়া দেবীং তারাং তারকদায়িনীম্‌ ॥ 
সাক্ষাদিন্দ্রো ভবেৎ সোহপি যদি যোষাং ন চ স্পৃশেৎ । 
যোষাম্পর্শনমান্রেন দিব্যভাবো বৃথ। ভবেৎ ॥ 


তন্ত্রকি? ৮১ 


পা স্টপ কসর পোপ পা পাস 


যাবত্তপস্য। কর্তব্য তাবদ্‌ যোষাং বিবজ্জয়েৎ। 

মতন্তো। যাংসং তথা তৈলং নিপ্ধান্নং মোদকম্তথ ॥ 

স্ত্রী শূদ্রো নৈব দ্রষ্টব্যো চান্থা পতনং ভবেৎ | 

যাতে সিদ্ধেচ তপসি ঝতুকালে ব্রজেৎ স্ত্িয়ম্‌। 

পঞ্চ পর্ববংবর্জয়িত্বা নোচেদ্ভ্রষ্টা ভবিষ্যতি ॥” 

অর্থাৎ দিব্যভাবালম্বী সাধকগণ, দেবতাগণের ন্যায় সতত 

সদাচার নিরত থাকিবেন, খণাধান শাঠ্য, বিশেষতঃ হিংসা 
ঘেষ আদি অসৎ বৃভিদমৃহ পরিত্যাগ করিয়া, নিত্য দিবাভাগে 
নান, সন্ধ্যা ও পূজাদি কাধ্য, তরিসন্ধ্যায় নিয়মিত সম্পন্ন করিবেন। 
ভাহারা পরক্ত্রীকে মাতার মত জ্ঞান করিবেন, অন্য সাধারণকে 
পুক্র নির্ব্বিশেষে স্বেহ করিবেন এবং সদা সত্বগুণান্বিত থাকিয়! 
সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারী হইবেন । স্ত্রীলোকের বদন, উরু এবং স্তন দর্শন 
করিলে বা দর্শন করিয়া চিত্রচাঞ্চল্য উপস্থিত হইলে, তাহার 
প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ দ্বাদশ লক্ষ জপ এবং ত্বর্ণ উৎসর্গ করিয়৷ দান 
কারবেন এবং তারকদাষিনী তারাদেবীর স্কধা-সঁমন্থিত তর্পণ, 
কঠরবেন। যে সাধক স্ত্রীকে স্পর্শ না করিয়া সাধন ক্রিয়া! সম্পন্ন 
করেন, তিনি ইন্দ্র সমতুল্য হইতে পারেন। ক্ত্রীলোককে স্পর্শ 
করিলে, সাধকের দিব্যভাব বিনষ্ট হইয়া থাকে । স্ৃতরাং তপস্। 
বা সাধন-সময়ে স্ত্রীসংসর্গ একেবারে পরিত্যাগ করা বিধেয়। 
মৎস্য, মাংস, তৈল, স্সিপ্ধান্ন ও মোদকাদি পরিত্যাগ কর! উচিত। 
এমন কি ্ত্রী ও শূত্রাদিকে বা অধম সাধকদিগকে দর্শন পরীর্য্যস্ত 
করিবেন না; কারণ তাহাদের সংসর্গে সাধকের চিত্তে সহসা 


৮২ সাধনপ্রদীপ । 


০০০০ 








ামমপরসসািসপিসস 


লৌকিক ভাবের উদয় হইতে পারে, কতরাং তাহাতে পতন 
। অনিবার্য । তপস্যায় সিদ্ধি, বা নির্দিষ্ট কাল অতীত হইলে 
কেবল খতুকালে স্ত্রীতে উপগত হইতে পারিবে, তাহাও শ্রেষ্ঠ 
পঞ্চপর্বব অর্থাৎ “অমাবস্যা, পৃরিমা, অষ্টমী, চতুর্দশী ও সংক্রান্তি”, 
এই পঞ্চ দিবস বর্জন করিয়া স্ত্রীর খতু-রক্ষা করা কর্তব্য ; নতুবা 
সাধন ভজন সমস্তই ভ্রষ্ট হইবে। অতএব সাধারণ পঞ্চ-মকার 
বিশেষ' সাধন ক্রিয়ার স্থলে মৈথুন-সাধনা, উন্নত সাধকের পক্ষে 
কতদুর দোষাবহ তাহা এখন সহজেই অনুমেয় ! 

সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিকভাবে পঞ্চ-মকারের যে সকল 
সাধনার কথ উক্ত হইল, তৎসম্বন্ষে যাহার যেমন অধিকার, 
প্রবৃত্তি বা মনোভাব, তিনি তেমনই বুঝিয়া লইবেন* ; তবে মোট 
কথা--সাধনার বস্ত গুরুমুখাগত না হইলে হৃদয়ে ঠিক উপলান্ধ 
করিবার সম্ভাবনা নাই । রাজধি-জনকের শ্টীয় কামিনী-কাঞ্চনে 
সদ1 সমাবৃত থাকিয়াও রাজসিক বা বীরভাবের সাধনায় যাহারা 
' তাহাতে আসক্ত হইবেন না, শ্রীমৎ ত্রৈলঙ্গ স্বামীর ন্যায় বীর- 
সাধককে ছুষ্টগণ শত চেষ্টায় দশ বিশ বোতল তীব্র স্থর। সেবন 
করাইলেও ধাহার মত্ত হইত না, অথবা] যাহাকে মগ্য পান 
করাইয়া নগ্ন সুন্দরী স্ত্রী যুবতীকে ক্রোড়ে বসাইয়। “আবৃতি বীভৎস 
পরীক্ষা করিলেও, ধাহার বিন্বুমাত্র কামের উদ্রেক হওয়া দূরের 
বা, কিঞ্িম্মাত্র চিনতচাফলচও উপস্থিত হি, না, তাহার ন্যায় 


পপ পতন তশািোিশিিটিটিী নিত 


“জা প্রদীগে” পুজা ও উপাসনা ভেদ দেখ . এবং উহাতে ধলিবানে, 
ষ্ড় নি বিষয়তত্বও দেখ । 


পাশ পাসস্পািস পপ সস 4০ ২ প্পীসশীশাসিপিশিপস্টিপাশি শি পিপিস্পল তি তত 





তন্ত্রকি? ৩ 


তত শশা পা পাসিপাসপিস্পি পাস্তা ন্পীিল প. লীর্পা্িত তত তি পাসিলীপীশিশী পি পীর স্পিস্পিস্পিিস্িস্পিসিপী শ্রী ৯ কী স্পা পাস লা তল 


বীরাচারীর সাধন-সামর্থ্য কি "ছেলে খেলা” কথা ন! সে বীরশক্তি 
সামান্য সাধনায় পুষ্ট? মছ্যকে যিনি সাধনার বলে, এক কথায়, 
সুধা বা অমতে পরিণত করিতে পারেন, কামাদি গ্রলোভনময় 
সাংসারিক কথা, যাহাকে স্বপ্নেও দেখা দ্রিতে শঙ্কা! বোধ করে, 
পঞ্চভৃত ভূত্যরূপে যাহার সেবক হইবার জন্য সশঙ্ক ভাবে প্রতীক্ষা 
করে, রিপুবল ধাহার ভয়ে ভীত হইয়া পলায়ন করে, তিনি 
দিব্যভাবাপন্ন হউন, অথবা বীর বা পশু, যে ভাবেরই” সাধক 
হউনূ না কেন, তিনি যে দেবতা, “তিনি যে সাক্ষাৎ শিবস্বরূপ 
তদ্বিযয়ে আর কোন সন্দেহই নাই ! যাহা হউক, এ সকল 
সাধনার রহস্তকথা, চিরদিন ধরিয়াই অতি গুপ্চ সাধনাপদ্ধতির 
অঙ্গীভূত হইয়। রহিয়াছে । 


চে 


সাধন প্রদীপে পঞ্চমকারের অন্নকল্প বিধি--'কৌলিকাচ্চন 
দীপিকায়” দেখিতে পাওয়া যায় £-- 
“বিজয়াত্বাগ্ামছ্যং স্যাৎ আছ শুদ্ধিন্ত আদ্রুকং। 


আগ্যমীনস্ত জন্বীরং আছ মুদ্রাতু ধান্যকং। 
আগছ্যশক্তি: ব্বদারাঃ স্যাৎ তামেবাশ্রিত্য সাধয়েৎ ॥” 


অর্থাৎ, বিজয়া বা ভাং সিদ্ধিই আদিমদ্য, আব্রক বা আঁদাই 
আদি শুদ্ধি স্বরূপ মাংস, জঙ্বীর বা লেবুই আদি মৎস্য, ধান্যই 
আদি মুদ্রা এবং নিজ পত্বীই আদি শক্তি, এই পঞ্চমকারের 
আশ্রয় গ্রহণ করিয়াই সাধক সতত নিজ সাধন কার্ধ্য কন্তিবে। 
ইস্থাই পঞ্চমকারের আদি অন্ুকল্প। 


৮৪ সাধন প্রদীপ । 


বৈষ্ণবী পঞ্চমকার সম্বন্ধে শ্রীসদাশিব নির্ববানতন্ত্রে বলিয়াছেন 
'যে__ 
“শৃণু তত্বং বরারোহে টবষ্ণবস্য ভ্রিলোচনে। 
গুরু তত্বং মন্ত্রতত্বং বর্ণতত্বং স্থরেশ্বরি ॥ 
দেব তত্বং ধ্যানতত্বং পঞ্চতত্বং বরাননে ॥৮ 


হু ভ্রিলোচনে, হে স্থরেশ্বরি, হে বরাননে, গুরুতত্ব, মন্ত্রতত্, 
বর্ণতত্ব, দেবতত্ব ও ধ্যানতত্বকেই বৈষ্ণবী পঞ্চতত্ব বলে। 


গুরুতত্ব-_ 
“স তৈলং বণ্তিকামুক্তং দেহস্থং ব্রহ্মতৈজসম্‌। 
গুরুণ] মন্ত্রদানেন তৎস্থত্রং দীপিতং ভবেৎ ॥৮ 
মন্ত্রতত্ব-- 
“দ্েবোক্তাত্ম। শরীরং হি বাঁজাছুৎপাদ্যতে ঞ্বম্‌। 
অতএব হি তদ্যাত্মা দেবরূপো। ন সংশয়ঃ ॥” 
বর্ণতত্ব-_- 
“ঈশ্বরস্য তু যন্ধীধ্যং তদেব অক্ষয়াত্মকম্‌। 
তেন ব্ণাত্মকং দেহং জন্তোরেব ন সংশয় ॥ 
সর্ববণেন সর্বাত্মা নীয়তে পরমেশ্বরি | 
বর্ণতত্ব্মদং দেবি মম সর্ধবন্থ বন্তাবেছ ॥” 


দেবতত্ব-- 
স্বয়ং দেবে ন চান্তোহস্মি নিশ্মলে! দেবর্ধপ ধুক্‌। 
সর্বত্র দেবতাং ধ্যায়েদ্‌ গুরুগুল্মলতা দিধু ॥” 


সী 


তন্ত্র কি? &৫ 


ধ্যানতত্ব-- 
“ধ্যানেন লভতে সর্ববং ধ্যানেন বিষুণরূপকঃ । 
ধ্যানেন সিদ্বিমাপ্রোতি বিনা ধ্যানং ন সিদ্ধযতি ॥৮ 
অধুনা অধিকারীর অভাবে বেদের ক্রিয়াভাগ উর্ধায়! বা 
তস্ত্রশান্ত্র অথবা বেদাস্তের সাধনাংশ লোকসমাজে অতি অল্পই 
প্রকাশিত আছে। সাধারণ মানবের ছুরধিগম্য প্রাচীন মঠ, 
গুহা বা আশ্রম, সমূহে সেই প্রত্যক্ষ শান্সগ্রন্থগুলি নানাভাবে 
* অতি যত্বে রক্ষিত আছে) সময়ে তাহা৷ ক্রমে প্রকাশিত হইবে। 
অধুন। শ্রীমদ্‌ গুরুমগ্ডলীর আদেশ ক্রমেই তাহার প্রকাশ ধাঁরে 
ধীরে আরম্ভ হইল । 
গুঢ় রহস্যময় তন্ত্র বা আগম শাস্ত্রের প্রতি অক্ষরের অর্থ 
ও উদ্দেশ্য বা তাহার তত্ব অতি গতীর ভাবে পরিকল্লিত 
রহিয়াছে; সে কঠিন গ্রপ্ত সাধনতত্ব তর্কপরায়ণ 'অনধিকারী 
ব্যক্তির বোধাতীত রাখিবার জন্যই দেবাদিদেব মহাদেব 
সাঙ্কেতিকভাবে ইহার উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। শা 
বর বার এ কথার উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। 
“প্রত্যক্ষরাণাং বুযুৎপত্তিরাগমে পরিকল্পিত । 
,সক্কেতার্থ শিবপ্রোক্তং কথং জ্ঞাস্যন্তিস্থরয়ঃ ?” 
“শবে জানাদি তন্ত্ার্থঃ স্থগমং তন্ত্রমীরিতম্‌। 
জ্রীনাথকপয়। বাপি দেবানামন্ুকম্পয়া ||” 
শিবপ্রোজ্ত আগম-নিগম বা তন্ত্র শাস্ত্র কেবল সদ্গুরুর ৰ্পায় 
অবগত হইতে পারা যায়, অন্যথা উহার মন্খব গ্রহণ করা দুঃসাধ্য। 


৮৬ সাধনগ্রদীপ । 


এক্ষণে আগম ও নিগম সম্বন্ধে আর ছুই একট কথা বলিয়। “তন্ 
' কি” পীর্ষক দ্বিতীয়োল্সাস সম্পন্ন করিব । 
“আগতং শিববক্তে.ভ্যোঃ গতঞ্চ গিরিজামুখে | 
মতং শ্রীবাস্থদেবস্ত তেনাগম ইতি স্মৃতম্‌ ॥” 
শিব বক্তবন্দ হইতে আগত, গিরিজামুখে গত ও নারায়ঃণর 
অভিমত, এই তিন কারণে--“আগতং, 


] স্‌ 
ক নিগ “গতং, ও “মতং এই তিনটা শব্দের আদ্যাক্ষর 
দ্বেতান্বৈত্য ত ৰ গম 


হইমাছে। এইরূপ নিগম সম্বন্ধে 
“নিগতং গিরিজাবক্তাদ্‌ গতং শিবমুখেবু য্চ। 
মতং শ্রীবাস্থদেবস্ত নিগমন্ডেন কীর্ভিতং 11” 
গিরিজা-বক্ত, হইতে নির্গত, পঞ্চাননের পঞ্চমুখে গত এরং 
শ্রীবাস্থদেব দ্বারা সন্দত এই তিন কারণে “নির্গতঃ? 'গতং” ও “মত, 
এই ত্রিশব্ের আদ্যাক্ষর যোজনা করিয়া নি+গ+ম-নিগম 
হইয়াছে ] 
আগম ও নিগম শিবশক্ভির ন্যায় অভেদ্য সাধন-শাস্ত্রের দুষ্টটা 
অংশ মাত্র । "শিব? ও “শক্তি এই টদ্বত ভাবের মধ্যদিয়] 
একধারে “শিবচ্ছক্তি' বা তুরীয়ভাবে অর্থাৎ অদ্বৈত তত্বে যাইবার 
শিবনির্ণিত পক্থামাত্র । বেদাস্তাদি দর্শন শাস্ত্রো্ত বা জ্ঞান- 
তন্ত্রোক্ত অদ্বৈততত্ব স্বরূপতঃ সত্য, ' কিন্ত ছ্বৈত-দর্শরশ সংসারী 
জীবদাধারণের পক্ষে তাহার চিন্তন বা অনুভব সম্পূর্ণ অপস্তব 
বলিয়া মনে হয়। বস্ত্তঃ অছ্বৈত পথে যাইতে হইলে, প্রথমে 


তন্ত্রকি? ৮৯৯ 


খাট আহ 


দ্বৈত পথেই অগ্রসর হইতে হইবে, অর্থাৎ অদ্বৈত তত্বজ্ঞান 
লাভের জন্য প্রথমেই গুরুর শরণাগত হওয়ারূপ দ্বৈতভাবের। 
অবলম্বন ব্যতীত অন্য উপায় যে নাই! অধৈতের সে পথ 
দেখাইয়া দিবে কে? স্থতবাং তস্ত্রোক্ত লাধনাবিধির মধ্যে 
প্রাথমিক ছৈতভাবের সাধনা, অছ্ৈতজ্ঞানের পক্ষে অন্থকুল 
ব্যতীত প্রতিকূল নহে। অন্ত্রেইে আবার তাহার সম্পূর্ণ ভরসা 
দিয়া শ্রীসদাশিব ঝুলিয়াছেন-_ 
“অদ্বৈত কেচিদিচ্ছস্তি দ্বৈতমিচ্ছন্তি চাপরে । 
মল তত্বং বিজানস্তে! দ্বৈতাদ্বৈত বিবজঞ্জিত। |” 
কেহ অদ্বৈত-জ্ঞান কেহ বা! দ্বৈত-জ্ঞানের ইচ্ছ। করেন, কিন্তু 
ধাহারা আমার তত্ব জানিয়াছেন, তাহার! দ্বৈতাদৈত উভয় তত্বের 
অতীত হইয়াছেন ; অর্থাৎ এই আনন্দময় সংসারে “আমায়” 
জানিতে পারিলে আর কোন চিন্তাই থাকে না। “আমিময়, 
1 'শিবময় জগৎ বুঝিতে পারিলে, তাহার আর কিছুই অজ্ঞাত 
থাকে না। তখনই তুরিয়ানন্দে সাধক বলিয়া ফেলেন 
“ধকমেবাদ্ধিতীয়ং”! ইহাই তন্ত্রের শেষ লক্ষ্য ব৷ প্রতিগ্াদয 
বিষয়। কিন্তু অদুরদর্শী পাণ্ডিত্য।ভিমানী ব্যক্তি অপুষ্ট সাধনা 
ও অপরিগত বুদ্ধির ফলে কেবল মুখে “একমেবাদ্বিতীয়ং বলিয়! 
অন্য সাধারণের উপাস্য দেবতা “কালী”, “তারা” “কৃষ্ণ” বা “বিষুণকে? 
্রন্ধ হইতে স্বতন্ত্র বলিয় স্ব ও নিন্দা করিয়া, নিজেরই দ্বৈত 
ব] ভ্রান্ত জ্ঞানের পরিচয় দিয়া থাকেন। সাধারণ স্বাধক, 
তন্ত্র বা আগম-নিগম-নির্দিষ্ট “কালী” অথবা 'কুষ্ণ' যখন াহারই 





৮৮ সাধনপ্রদীপ । 

উপাসনা! করুন না, তাহার উপান্ত-দেবতাকেই তাহার সর্বস্ব 
অর্থাৎ ব্রহ্ষমম়ী বা ব্রহ্ষময় বলিয়া বুঝিয়া থাকেন জ্ুতরাং সেই 
প্রথম অবস্থ। হইতেই হ্বৈতৈর মধ্য * অছৈতের জ্ঞান পুষ্টিলাভ 
করিবার পক্ষে তাহার সম্পূর্ণ অবসর হয়। এখন সামান্ চিন্তা 
করিলেই বুঝিতে পার] যাইবে যে, “অদ্বৈতবাদী” যাহাকে “ঘ্বেত' 
বলে, তাহাই *অধৈত জ্ঞানের” প্রথম সোপান; নতুবা “তুমি 
ও “আমির, জ্ঞান থাক পর্যান্ত নিগমাগমরূপে সুংসার সতত-ছ্বৈত- 
ভাবময়, তাহার পর সম্পূর্ণ সাধন-সমাধি অবস্থায় উচ্চশ্রেণীর 
সাধকের “শিবোহম? রূপ অদ্বৈত-অবস্থা! তন্ত্র পর্যায়ক্রমে 
তাহাই নির্দিষ্ট আছে। এই পরমাদভূত “তন্ত্রশান্ত্র এই প্রবল 
কলির দিনে ক্রমে প্রকৃত রহস্তসহ ধারে ধীরে প্রকাশিত হইবে। 
তাহাও সেই দেবাদিদেব শিবের আজ্ঞ। ! ও সদাশিব ও || 


“পুজীপ্রদীপে* “উপান্তভেদ' এবং মহামায়া ও শক্তিতত্ব দেখ । 


তৃতীয়োল্লাস। 


আগমে আচার-তত্ব 


আগমোক্ত আচার-তত্ব সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু না বন্লিলে 
.বেদাদি * সাধারণ পাঠকের পক্ষে পৃজা-রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা 
টা নি | কিছু কঠিন হইয়! পড়িবে । সাধনাকাজ্িগণের মধ্যে 
সেই কারণ বৃথ| সন্দেহ ও তর্ক উপস্থিত হইতে 
পারে। ভগবত্তত্বাভিলাধী সাধকের পক্ষে উর্ধামায় শান্ধে যে 
নব-সংখ্যক আচার ক্রমান্বয়ে গ্রহণ কারবার বিধি আছে, তাহাই 
নিষ্বে বর্ণিত হইতেছে । 
তন্ত্রনিদ্দিষ্ট নয় প্রকার আচার যাহা কুলাচার বা ত্রহ্মশক্তির 
জ্ঞানসাধনার পক্ষে নয়টি সোপান বলিরা প্রসিদ্ধ, জহা ব্রিবিধ 
ভাব, প্রধান হইয়া নিম্ন, মধ্য ও উচ্চন্ূপে যথাক্রমে পশু দর 
বীরভাব ও দিব্যভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে ।* কুর্রযামলে 
ভ্রীসদাশিব বলিক্কাছেন £-_ 
দ্পশুভাবং হি প্রথমে দ্বিতীয়ে বীরভাবকং | 
তৃতীয়ে দিব্যভাবঞ্চ ইতি ভাব ত্রয়ং ক্রমাৎ।।” 
অর্থ।ৎ সাধকের মনোবৃত্তির অনুকুল জ্ঞানাধিকারে নিম্নপ্তরকে 


'পুজাপ্রদীপে” উপাসনা ভেদ দেখ । 


সাধনপ্রদীপ। 


পশুভাব, মধ্য ব৷ দ্বিতীয় স্তরকে বীরভাব এবং উচ্চ বা তৃতীয় 
স্তরের জ্ঞানাধিকার পুষ্ট উপাসনাকে দিব্যভাব বলে। 

এই ভ্বিভাব আচার তম, রজ ও নত্বগুণের প্রাধান্য 
অন্থসারে প্রত্যেকে তিন তিন প্রকার হইয়া ৩১৫৩-৯ 
সমষ্টিরূপে নয় প্রকার অন্ুভাব বা আচারে বিভক্ত হইয়্রছে। 
অর্থাৎ পশুভাবের তিনটি, বীরভাবের তিনটি এবং দিব্যভাবের 
তিনটী অনুভাবেই যথাক্রমে--“পশুভাবে, (১) বেদাচার, 
(২) বৈষ্ণবাচার, (৩) শৈবাচার । 'বীরভাবে (৪) দক্ষিণাচার, 
(৫) সিদ্ধান্তাচার, (৬) বামাচার | পদব্যভাবে” (৭) অঘোরাচার 
বা চীনাচার, (৮) ষোগাচার, (৯) কৌলাচার, জ্ঞানাচার, 
সন্ন্যাসাচার বা অবধৃতাচার। 

“কুলার্ণবে; উক্ত আছে 2-- 

“সর্ব্বেভ্যশ্চোত্তমাঃ বেদাঃ বেদেভ্যো বৈষ্ণবং পরম্‌। 
বৈষ্ণবাদুত্তমং শৈবং শৈবাদক্ষিণমুত্তমম্‌ ॥ 
দক্ষিণাহুত্তম্সাত্তং সিদ্ধান্তাঘ্বামামমুত্তমমূ। 
বামাদুতস্তমমঘোরং অখোরাদেঘাগহুততমম্‌ | 
যোগাদুত্বমং কৌলং কৌলাৎ পরতরংনহি। 
গুহাদ গুহাতরং দেব সারাৎসারং পরাত্পরম্‌ ৮ 

বেদ-বিহিত বিধানে সমস্ত অন্ুষ্ঠানই “বেদাচার” নামে 
ব্োচার। প্রসিদ্ধ। গৃহস্থের নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া-কলাপ 
_... খুলিই বেদাচার বলিরা প্রসিদ্ধ। বেদাচার আধ্যের 
মূল আচার অথব! হিন্দুমাত্রের সর্বপ্রথম অবলম্বশীয় সাধারণ 


তন্ত্রকি? ১ 


সপ তত পিপল ২ ত পাশ শি শীত লাস শা ত সপিত সপসছিল স্পাসিল অপন্পান্পিপাস্পাসীপিসপিশ সা সি পশ 


নিয়মাদি। | আবার ইহাই, সাধনার বিরাট আচার, অর্থাৎ 
পূর্ব্বোক্ত নবসংখ্যক সমস্ত আগারই ইহার অন্তর্গত । শাস্ত্রে যেমন 
স্থল স্ক্মদেহ জীবাত্মা ও পরমাত্মার উল্লেখ আছে, তাহা যেমন 
ওতপ্রোতভাবে জড়িত, অথবা স্তুলকথায় ছুপ্ধের প্রত্যেক পরমাণুর 
মধ্যেই যেমন নবনীত অন্তপ্নিহিত থাকে, শান্তোক্ত সাধনার সোপান 
গুলিও সেইরূপ এ মূল বেদাচারেরই অন্তর্গত । বেদাচার স্থূল 
দেহরূপে অন্যান্ট মাচারগুলির আবরক মাত্র। অনভিজ্ঞতা 
বশতঃ উক্ত সুস্থ আচার সমূহ ক্রমে ভিন্ন বা স্বতন্ত্র আচার বলিয়া 
সাধকগণের নিকট পরিচিত হইয়াছে । বলা বাহুল্য প্ররুতপক্ষে 
তাহা নহে; স্থতরাং তাহ! সাম্প্রদায়িক অঙ্গ বলিয়া যেন কেহ 
বিবেচনা না করেন। সাধকের জন্মাঞ্জিত সাধন-জ্ঞান বা অবস্থা 
অস্ুথুসারে সেই সকল ভিন্ন ভিন্ন আচারের অনুষ্ঠান করিতে হয় 
মাত্র। যখন সাধনাভিলাঁষী মানব ধর্ম বিশ্বাসরূপ বেদাচারনিদিষ্ট 
শান্ত্রবাক্যের অঙ্্বন্তী হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়া ও সাধনার 
দ্বারা অর্থাৎ সাধনপথে বিচারশৃন্ত হইয়া গুরূপদেশ অনুসারে 
্রঙ্মচখ্য অবলম্বন করিয়া মনের মলিনতা নাশ, নিজে তক্তিবান্‌ ও 
অন্তর বাহিরে পবিত্র হইয়া! উঠেন, তখন সাধক সাধনার দ্বিতীয় 
স্তর বৈষ্কবাচ্র গ্রহণ করিবাব উপযুক্ত হইয়! থাকেন। 
অগবদ্ধিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত হইয়া যখন সাধক ক্রন্ষের 
পালনী-শক্তির পুরুষাকার ভগবান বিষ্ণর বা স্ব স্থ 
ইষ্ট্দেবতার প্রেম ও দয়ার অলৌকিক ৃহিমারাশি 
হৃদয়জম করিতে থাকেন, তখন কেবলমাত্র অন্ধবিশ্বাসে মুগ্ধ হইয়া 


৮4১ । 


চুক সাধনপ্রদীপ। 


পালি 


শুদ্ধ পূজাদি অনুষ্ঠানে আর তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন না; তখন 
সাধক “ভক্তি মাতোয়ারা, হইয়া কামসক্কল্প বঙ্জন পূর্ববক পূজা 
অচ্চনা বা ভগবদ্গুণ-গান কীর্তন করিতে করিতে জগৎকে 
নাতাইয়া তুলেন। ভক্তের হৃদয়োখিত সেই প্রেম ও 
তর্তভাবের তরঙ্গমাল! চারিধারে, ক্রমে বিশ্বাসমুগ্ধ জীবের “অন্তর 
পর্যন্ত, তাহ। প্রতিহত হইতে থাকে। ইহাই সাধন! পথে 
“বৈষ্ণবাচার? ! বেদীচাররূপ বিরাট আবরণের অন্তনিহিত ইহাই 
দ্বিতীয়স্তর, অথবা ইহাকে বেদাচারের অস্তরাবরণ বাকোষ বলা 
যাইতে পারে। “বৈষ্ণবাচার+ বৈষ্ণবদিগের নিজন্ব ব। একমাত্র 
স্বতন্ত্র ধর্থ নহে। ভ্রান্তজীব, ক্রমে সংস্কারদোষে আমাদ্দিগের এই 
পবিত্র সনাতন-ধর্্বরূপ বিরাট-প্রতিমাকে সাম্প্রদায়িকভাবে ছিন্ন 
ভিন্ন করিয়া, সমীজের সেই 'সমবেত-শক্তিকে ক্রমেই বিনষ্ট ও 
ক্ষপ্রাদপিক্ষুত্রে পরিণত করিতেছে । আধ্যদিশের চাতুর্বর্ণ- 
বিভাগের যেকি গভীর উদ্দেশ্ত, তাহা বর্তমান অবস্থায় কেহ 
চিন্তা করিবারও অবসর পান না, এবং তাহার সেষ্ট রহস্য? 
বর্ণ-গুরু ব্রাহ্মণগণ সংস্কারসহ কাহাকেও শিক্ষা দেন না, কাজেই 
আর্ধ্যসস্তান উদত্রাস্ত ও সংশয়জড়িত ভাবে বিচলিত ইয়া 
পড়িয়াছে । 

্রা্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূত্র, এই যে বিভাগ চতুষ্ট্, যেমন 
সমগ্র আর্ধ্যদিগের মূল বা স্কুল বিভাগ; সেইরূপ অতি স্থুক্ষ্মভাবে 
ছেখিলে জানা যায় যে, প্রত্যেক ব্যক্তিরই সময় ও অবন্থা ভেদে, 
এই চারিটী বিভাগই বর্তমান রহিয়াছে । যখন "মানব," ধশ্বে 


ক 


তন্ত্রকি? ৯৩ 


স্পা পাটতী পাস এর ৯৫৯ ল পাপা পাতি তী তে ছি পম পিসি স্মপস্ইসি পিস এসি 


অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া পৃজা ও পাঠাদিতে মনঃসংযোগ পূর্বক 
সতত গুরু বা সাধুসেবা করিতে থাকে, ক্রমে সেই সেবা বিস্তৃত- 
ভাবে সংসারের বিস্তৃত ক্ষেত্রে নিয়োজিত করে, তখনই মানবের 
ন্যক্তিগত শূত্রত্বের সমাপ্তি হয়। এইভাবে জাতিগত সেবাই 
আঘেক্কর নিমস্তর-নিদিষ্ট শদ্রত্ব। ইহার উপরেই “নৈশ্থাত্ব" | 
যখন মানব, সেবা করিতে করিতে এমন অবস্থায় উপনীত তয় 
যে, আত্মপর বিচারস্থান্য হইয়া, আত্মীয়-স্বজন, অতিথি-অভ্যাগত, 
নকলের পালনোদ্দেশ্যে পবিত্রভাবে কুষিবাণিজ্যাদি দ্বার! 
অর্থোপাজ্জন এবং কম্মফলের আকাক্ষাসহ অবিরত ভগবানের 
নাখ-সংকীর্তন করিতে করিতে ধন্মপথে অগ্রসর হইতে থাকে, 
তখনই তাহাকে মানবের “বশ্যত্ব” বল! যার । সমস্ত বার-ব্রতে 
বৈশ্তগণই অগ্রণী । সেই কারণ অধিকাংশ ব্রতকথার নায়ক-_ 
বৈশ্য, বণিক বা সওদারদিগেরই নাম দেখিতে পাওয়! যায়। 
বৈশ্যদিগের সর্বসাধারণের অভীষ্টদেব সাধারণতঃ জগত প্রতি- 
পালক ভগবান “বিষু? । এই হেতু ভারতের সকল স্থলেই বৈশ্য 
বা ব্ণিকগণ এখনও পর্যাস্ত ব্রন্মের পালনী বা “বৈষ্ণবী-শক্তির, 
উপানসক হইয়া আছেন। ইহাই আর্ধযদিগের সমাজগত বা 
জাতিগত রৈশ্যত্ব । সাধকমাত্রের বেদাচার হইতে বৈষ্ণবাচার 
গ্রহণ করাই ব্যক্তিগত বৈশ্যত্ব বা বৈষ্ণবত্ব। এই অবস্থায় যখন 
মানব পূর্বব-কথিতভাবে ভগবনুক্তিতে উন্মত্ত হইয়া, বৈষ্ণবের 
প্রধান কন্ম কামবানন। বজ্জিত হইয়! 'প্রভুর অনির্ব্চনীয় মহিম্প- 
রাশির কীর্তন করিতে করিতে, নয়নে দর-দর-ধারায় প্রেমানন্দ 





পপ পি কি 


৫৯৪ সাধনপ্রদীপ । প্র 


পা শি পিন, লা ক প্ডি সস পরিজ রানি লা চে 


অশ্রু অবিরত বহিতে থাকে, গদগদভাবৈ ভক্তের ক রূদ্ধ হইয়া 
আইসে, হৃদয় অপূর্ববভাবে পুর্ণ হইয়া যায়, কীর্ভনের সে স্থভাব- 
ময়ী ভাষা আর যখন মুখে একটীও বাহির হয় না, অথবা সে 
ভাব ভাষায় বুঝি আদৌ ফুটে না, কেবল অন্তরেই তাহ! উপলব্ধি 
করিবার বিষয়ীভূত হইয়া! পড়ে, তখনই সাধক, পরমুানন্দে 
বৈষ্ণবাচারের সীমারেখায় আসিয়া উপনীত হন। 

অনস্তর সাধক, তাহার সেই পরমারাধ্য নিত্যধন “চিন্তামণিকে 
কেবল অন্তরে ধ্যান বা ধারণা করিবার জন্য একাগ্রর- 
ভাবে প্রয়াস কারতে থাকেন । এখন দল ছাড়িয়া, 
সকলের গোল ভুলিয়া কেবল নিভৃত স্থানে একান্তমনে “তাহারই' 
চিন্তায় বসিয়া থাকেন। যখন আষ্টাঙ্গষোগের যথাসম্ভব উপদেশ 
সহ গুরুনিদ্দিষ্ট বিধানে স্ব স্ব দেবতার উপাসনা ফলে সাধকের 
ধ্যান সমাধি বিদ্যমান থাকে তখন সাধনার সেই অবস্থাকেই 
শাস্ত্রে 'শৈবাচার, বলিয়া কথিত হইয়াছে । ধশ্মের রক্ষা ও 
অধম্মের বিনাশ-সাধনাও তখন তাহাদের আর এক লক্ষ্যস্থল 
হইয়া পড়ে। বৈশ্য বা বৈষ্ণব অবস্থায় দয় ও প্রেমাদি কঞ্জানীয়-. 
ভাবপুষ্ট-হৃদয়ে সে কাধ্য সম্পন্ন করা তখন কিছু কঠিন বাঁলয়া 
মনে হয়; সেই কারণ ব্রর্ধের “সংহারী-শক্তির', পুরুষাকার 
ভগবান শ্রমহেশ্বরের আচার অবলম্বন করাই সে সময় সাধকের 
একান্ত আবশ্যক হইয়া পড়ে); স্থতরাং সাধক, তখন দয়া- 
দণক্ষিণ্যাদ্দির সহিত কিছু কঠোর ভাবেরও পুষ্টিসাধন করিতে. 
আরম্ভ করেন। পক্ষান্তরে, সাংসারিক মায়ামোহ আদি সংসার- ' 


শৈবাচার । 


তন্ত্র কি? ৯৫ 


পিপি পাশ পাটি উিতাশিল ও পপি পি শপিপাস্পি * পাশ ০৯ তাহ পাটি পা্ি তি পাশিলানিপলািপিসপসিপাসিশিস চিপ সিপিসপিপীদিপীস্নিলানটি পপি শা 


পালনের সহায়ক-গুণাধলীর বিনাশ সাধনও সাধনমার্গে 
“শৈবাচার? গ্রহণের অন্ততম উদ্দেশ্য । ক্রমোন্ধত সাধনাপথে, 
এই শৈবাচার লাভ করাই ব্যক্তিগত ক্ষত্রিয়ত্ব। 

যখন প্রেম ও দয়াণে আশ্রিতের পালন করিতেছিলেন, 
তখনই ছুষ্টদিগের দ্বারা আবার সেই আশ্রিত শিষ্টদিগের নানা- 
বিধ উৎপীড়ন হইতেছে দ্রেখিয়া, আধ্য-সন্তান, আর স্থির 
থাকিতে না পারিয়া শিষ্টের পালন ও ছুষ্টের দমন করিতে"যত্ব- 
ঝান হন,*এবং তজ্জন্ত আত্মজীবন পধ্যন্ত বিসঙ্জন করিতেও 
বিন্দুমাত্র চিন্তিত বা আশঙ্কিত হন না, অথচ তদ্সহ ভগবদ্ভাবে 
মত্ত হইয়। অন্তরে তাহার অনির্ববচনীয় শক্তির অদ্ভূত মৃত্তি উপলব্ধি 
করিতে করিতে ক্রমে প্রবৃত্তির কণ্ট কপথ পারফ্কৃত করিতে থাকেন, 
তখনই তাহার জাতিগত ব। সমাজসম্মত শৈবত্ব বা ক্ষত্রিয়ত্ব। 
সেই কারণ ক্ষত্রিয়গণ এখনও একাধারে বিষুণ ও শিবোপাসক। 
জাতিগতই বা ব্যক্তিগতই হউক, সাধকের সাধনমার্গে “শৈবাচার, 
সেই পশুভাব পুষ্ট বিরাট বৈদ্িকাচারের তৃতীয় অস্তুরস্তর বা 
সাধন্তর তৃতীয় অবস্থা । এই আচারের সমাপ্তির সহিষ্ত 
সাধকের পশুভাব উত্তীর্ণ হয়। 

ইহার পুর *বীরভাবের সাধনা আরম্ভ হয়। বীরভাবের 
প্রথমেই দক্ষিণাচার। শৈবাচারের পর বলিয়া এই “দক্ষিণাচার? 
সাধনার চতুর্থ আশ্মাত্সিক অবস্থা । অন্ত্রের “দক্ষিণ, 
এ শব্দে অনুকূল, এইরূপ বধিত আছে; স্ুতর্ং 
'দক্ষিধবাচারঃ বা উচ-সাধনার অনুকুল আচার গ্রহণ করাই, 


দৃক্ষিণাচীর 





৯৬ সাধন প্রদীপ । 


সাধকের পক্ষে এখন একান্ত কর্তব্য । যখন সাধক, সাধনার 
অতি ধীর পর্বিক্ষেপে অতি নিম্নস্তর হইতে ক্রমে একাধারে 
ব্রচ্গের ত্রি-মৃত্তি বা ত্রি-শক্তির ধ্যান ও ধারণা করিতে সমর্থ হন, 
সত্বঃ রজঃ ও তমঃ এই গুণক্রয়ের সমন্বয় দেখিতে পান, তখন 
হইতেই পূর্ণাভিষেকাদি দীক্ষান্তে সাধনার সম্পুর্ণ অনুকূল এই 
'দক্ষিণাচার' গ্রহণ করিবার অধিকার প্রাপ্ত হন। শ্পদ্রত' 
“বৈশ্যত্ব” ও কক্ষত্রিয়ত্বঁ হইতে “ব্রাহ্ণত্বের ক্রিয়া কঠিন, এই : 
সময় হইতেই তাহা আরম্ভ হয় বলিয়া, তাহার! একাধারে ব্রহ্মা, 
বিষণ ও মহেশ্বরের ত্রি-শক্তি, প্রাতঃ, মধ্য ও সায়ং এই ত্রি-সন্ধ্যায 
উপাসনা করিবার অধিকার পান; অর্থাৎ তাহারা সাবিব্রী 
দীক্ষান্তে গায়ত্রী-মন্ত্রে উপদেশ প্রাপ্ত হন। এই সাধনাবস্থায় 
প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়ং-সন্ধ্য/র সমাহারভূত গায়ত্রী বা উক্ত 
ত্রি-শক্তির সমন্বয়ে চতুর্থ সন্ধ্যা বা “নিশা-গায়ত্রী?. * অর্থাৎ 
“ধক্ষিণা-মুগ্তি', দক্ষিণাচার সাধনার প্রধানা উপাস্যা বলিয়! সর্বব 
ডন্ত্রেই উপদিষ্ট হইয়ীছে। বস্তৃতঃ ইনি ব্রন্দের পরম! প্রকৃতি 
আদ্যাশক্তি ব। প্রথমা মহাবিদ্যা। দেবীর ধ্যান-রহস্যে'ও সে 
কথা বিস্তৃতভাবে লিখিত হইয়াছে । দক্ষিণাচারী উচ্চ অবস্থার 
সাধক, অথব৷ প্রকুত ব্রাহ্ষণদিগের অবস্থা-বর্ণনায় তাই শাস্ত্রে উল্লেখ 
আছে যে “অন্তঃশাক্ত বহিঃশৈব সভায়াং বৈষ্ণবাচরেৎ” ইত্যাদি । 
অর্থাৎ ব্রহ্মশক্তির জ্ঞানিপুষ্ট ব্রাহ্মনগণ ত্রি-সন্ধায় পৃথক পৃথকভাবে 
* * "গাযত্রী-তত্বে' এ বিষয় বিভ্তৃতভাবে বর্ণিত হউয়াছে। সন্ধ্যারহন্ত বা. 
সন্ধ্যাপ্রদীপ দেখ। 


তন্্রকি? ৯৭ 


শিস ত ভ০লশিন পীস্পিস্পপিসটিপিসপিপাসটিপিস্জি 


অন্তরে ব্রন্মের শির ধান বা উপাসনা! করিয়া থাকেন 
স্থতরাং তাহাদের অন্তর ভগবানের সেই সৃষ্টি, স্থিতি ও লয় রূপ 
ক্রিবিধ শক্তিজ্ঞানে সদাই পুর্ণ, বাহিরে মহাযোগী শিবের ন্ায় 
সর্ববিষয়ে তাহাদের নিলিপ্ধ অবস্থা, স্বীয় পরিচ্ছদাদির প্রতিও 
কিছুম্বাত্র তাহাদের লক্ষ্য নাই, অথব! গলে মহাশঙ্খের মাল! ব। 
তাহার পরিবর্তে হয় শঙ্খ অথবা স্টিক, না হয় রুদ্রাক্ষার্দি কোন 
মালায় শোভিত কপ্ঠলে বিভূত চচ্চিত অন্তর বাহিরে যেন সাক্ষাৎ 
ঠোলাল্লাথ শঙ্কর শিব স্বরূপ আর সভায় বা সাধারণ লোক 
সমাজের উপদেশস্থলে সম্পুর্ণ বৈষ্ণবভাব, অর্থাৎ ধন্ধের মুলতত্ব 
ভক্তি পূর্ণভগবানের নাম গুণান্থুগান দ্বার সর্বসাধারণের শিক্ষা 
(10855 501108001) ) প্রদান করিয়া থাকেন । সেই কারণ তরঙ্গ 
শক্তির সেই মধ্য পুরূধাকার সর্বদেবপুজ্য জগৎ-পালক শ্রীভগবান 
বিষুরই প্রশংস| বা তীহার নাম কীর্তন করিবার উপদেশ প্রদান 
করেন। ইহাই সনাতন-শাস্ত্রের উপদেশ । এই অবস্থায় ব্রন্মের 
ত্রিবিধ শক্তির সমন্বয়ার্থ অতীব কঠোর উপাসনা করেন বলিয়া, 
তাহ্রা নিবৃত্তি পরায়ণ ব্রাহ্মণ, বা সর্বববর্ণগুরুরূপে পৃজিত হ্ইঁয়া 
থাকেন। প্রারব্ধ কর্শের ক্ষয় এবং ফলাকাক্ষায় নিবৃত্তি সাধনাই 
এই অবস্থার তাঁহাদের প্রধানতম লক্ষ্য । ইহাই সাধনার চতুর্থ 
মবস্থা ব৷ ব্যক্তিগত ব্রাহ্ণত্ব । দুঃখের বিষয়, বঞ্ণবাচারের ন্যায় 
দক্ষিণাচারের কতক কতক অংশমান্রকেই বর্তমান সময়ে 
সাম্প্রদািক ভাবে গ্রহণ করিয়। তাহার অবস্থা-বিশেষের ুখ্যান্তি, 
নিন্দা প্রদর্শন পূর্বক অনেকেই সমাজের এবং শান্সের যে কিঃ 


৯৮ সাধন প্রদাপ। 
শোচনীয় বলক্ষয় করিতেছেন, তাহ আর খলিবার নহে। 
বাস্তবিক পক্ষে এই নকল আচারের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভা 
আদৌ নাই। প্রথম, বেদাচাঁরে-_সনাতিন ধর্মে অচঞ্চল 
বিশ্বাস দৃট়ীকরণ) দ্বিতীয়, বৈষ্বাচারে--ধর্ম 
বিশ্বাসসহ ভগবদ্তক্তির মিলন সাধন; তৃতীর, 
শৈবাচারে-_সেই বিশ্বাস ও ভক্তি অন্তলক্ষের সহিত 
সম্পূর্ণ একীকরণ ; চতুর্থ দক্ষিণাচারে__পুববনিদ্দিষট 
বিশ্বাস, ভক্তি ও অন্তলক্ষের সহিত সচ্চিদানন্দমর় 
ব্রন্মের ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানরূপা শক্তিত্ররের অপুর্বৰ 
সমন্বয় বিষয়ে প্রকৃতরূপে উপলদ্ধি করণ । ইহাহ 
পশুভাবের পর বারভাবের গণ্ডীর মধ্যে প্রবেশ পধ্যস্ত প্রাথমিক 
আচার চতুষ্টয়ের স্থুল মন্দ 

ইহার পর বীরঘাবান্ুুগত সাধনার মধ্য অবস্থা বা পূর্ববনিষ্ট 
অ।চার অনুসারে ইহা সাধনার পঞ্চম অবস্থা-_পিদ্ধান্তাচার । 
“সিদ্ধান্তাচার' এই শব হইতেই সাধকের পঞ্চম 
অবস্থার উদ্দেশ্য নিণীত হইয়া যাহতেছে। অর্থাৎ 
প্রথম হইতে চতুর্থ পধ্যন্ত সিদ্ধ-আচার গুলির সমন্বয় বারা সাধনা॥ 
অভিনব মার্গের সিদ্ধান্ত স্থিবীকরণ। এ পর্য্যস্ত সাধক যে ভাবে 


সাঞ্ননপথে পদবিক্ষেপ করিতে ছিলেন এক্ষণে সে ভাব হহতে 
কিঞ্চিৎ বিভিন্নভাবে তিনি অগ্রসর হইতে আরম্ভ করিবেন, ইহাই 


1সদ্ধাস্তচার। 


তন কি ? এটি 
তন্তরাক? ্ 

ঠ্ 
25555425452 


স্থির সিদ্ধান্ত করিলেনণ পুজাতত্বে বণিত হইয়াছে, “পরস্পর 
বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট হইলেই পরস্পরের মধ্যে তাহাদের ক্রিয়া! আস্ত, 
হয়।” সিদ্ধান্তাচারে সাধক সেই চির প্রসিদ্ধ বিরুদ্ধমুখী ক্রিয়ার 
ফল স্বরূপ এক অভিনব বৈজ্ঞানিক অবস্থায় উপনীত হন। 
অনন্তর সাধক বীরভাবে বীরাচার সাধনার শ্রেষ্ঠ অনুষ্ঠান বা 
প্রথম হইতে সাধনার ষষ্ঠ অবস্থা,_-বামাচার গ্রহণ করিয়া 
থাকেন। * ইহার অবাবহিত পুর্ববাবস্থা৷ *পয্য্ত 
সাধক যে দক্ষিণ ব1 অন্কুল আচারের অন্বর্তী 
হইয়াছিলেন, এক্ষণে বাম অর্থাৎ প্রতিকূল মাচার দ্বারা সেই 
চিরপুষ্ট প্রবৃত্তিরাশির নিবৃত্তি বা বিনাশ, অথবা তাহার বিপরীত. 
অনুষ্ঠান সহযোগে সাধনার নৃতন ক্রিয়া আরম্ভ করিতে 
লাগিলেন। এই সকল উচ্চ সাধনতত্ব অনেকের পক্ষে কিঞ্চিৎ 
জটিল বলিয়া বোধ হইতে পারে, কারণ এ বিষয় ভাষায় ঠিক 
প্রকাশ করাও সম্ভবপর নহে। তাহা কেবল গুরুরুূপায় সাধন। 
যোগে অন্তরে উপলব্ধি করিবার বিষয় মাত্র । প্রবৃত্তিময় 
হঙ্ারের সাধারণ মানব, প্রবৃত্তির কথা বেমন সহজে বুঝিতে 
পারিবেন, নিবৃত্তির বিশেষবিধি ঠিক সেইভাবে হৃদয়জম করিতে 
পারিবেন বূলিয়। মনে হয় না । সাধক এই বামাচার সাধনদ্বার! 
যে ক্রিয়া লাভ করেন, তাহাতে কুলশীল-ভয়-লজ্জা! আদি অষ্টপ.শ 
মৌচন করিতে যত্ববান হন । অষ্টপাশেই জীব সংসারের মায়ায় 
আবদ্ধ থাকে, এবং অষ্টপাশ মুক্ত হইলেই জীব 'শিবত্ব” বা দ্রেবত 


ছি শি টি 


* 'পুজাশ্রদীপে” বামাচার দেখ। 


বামাচার ৩ 





পপস্পপপা শশা 
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লাভ করে। ভগবান বিষুুর অবতার ভ্রুণ মানবীয় লীলায় 
তাই অষ্ট-পাশ ব! অষ্ট-সখীর ভ্রান্ত-আবরণরূপ বন্ত্রগুলি উন্মোচন 
বা হরণ করিয়া জগৎকে কি অদ্ভুত শিক্ষাই প্রদ্দান করিয়। 
গিয়াছেন! অষ্ট-পাশ বাস্তবিক অষ্ট-সধীর ন্যায় সততই জীৰের 
চারিধারে কত ভাবে কত ভঙ্গিতে কতই না! মনোমুগ্ধকর ক্রিয়। 
করিতেছে! মোহপাশে জীবকে একেবারে অষ্ট অঙ্গে বাধিয়! 
রাখিয়াছে, যতক্ষণ সে প্রবৃত্বিগুলির বিনাশ বা নিধৃত্তি অর্থাৎ 
ভ্রাস্তিরপ বন্ত্রগুলি অপহৃত না হইবে, ততক্ষণ সাধনার উচ্চ' 
সোপানে আরোহণ করিবার অধিকারই পাইবেন না। কারণ, 
ব্রাহ্মণাঁদি উচ্চশ্রেণীর মানবগণ পবিত্র সাত্বিক-গুণান্বিত হইয়া, 
জাতি, বর্ণ, স্থান ও সাত্বিকগুণ-বিরোধী যে কোন জীব এবং 
শবাদির প্রতি যে স্বাভাবিক ঘ্বণাি প্রদর্শন করিয়া এবং তাহ। 
হইতে যেরূপ অযথা ভয় প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, উচ্চ সাধনাবস্থার 
পক্ষে তাহা একেবারেই অনুমোদিত নহে । 

বামাচার অতীব গ্রপ্তসাধন ক্রিয়।। শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন 
_+ইহা মাতৃজারবৎ গোপনীয় সাধনা । কখনই অনধিকাতীর 
নিকট প্রকাশ করিবে না।” কারণ ইহা বীরভাব সাধনার 
অতি ভীষণ পরীক্ষার সঙ্কটময় সাধন । ইহাতে কারণাদি স্থুল 
পঞ্চমকার ব্যবহারের বিধি আছে । সাধক পশুভাব সাধনায় 
্রঙ্ম১ধ্যাদি পরিপুষ্ট হইয়া উক্ত জীবমোহকর পঞ্চমকারাদি সামগ্রী 
সমূহ সম্মুখে রাখিয়া নিশার অতি নিস্তন্ধ ও নিভৃত ক্ষণে নগ্ন- 
কারী বা নিজ সহধন্মিণী শক্তিতে নির্বিকার চিত্ত হইয়৷ জগন্সাত। 


তন্ত্রকি? ১৪১ 


পলি ্পীসপাতীির্টতি আরা তাপ সসটা সি পপ সপ সত তপতি ৬ পশলা ০ 


জ্ঞানে পুজা করিতে" বসিবে। ইহাই বামমার্গের প্রকৃত 
চক্রানুষ্ঠান। ইহাতে সাধকের চিত্তের, প্রাণের বা ইন্দ্রিয়াদির, 
কোন অঙ্গের কোনরূপ বিকার উৎপন্ন হয় কিনা তাহারই 
পরীক্ষা দিতে হইবে। যদি এই ভীষণ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হই 
না»পারে তবে বারবার তাহার অনুষ্ঠান সহযোগে আত্মপুষ্ট 
লাভ করিতে হইবে, পরীক্ষায় উতভীর্ণ হইবার জন্য প্রস্তত হইতে 
হইবে। নতুবা ,সাধকের ইহ-পরকাল সমস্তই বিনষ্ট ইইবে। 
' অধুনা হেয় বা বিষয়ভোগীদিগের দ্বার এই বামাচার সাধনার 
অতি বীভত্স ব্যভিচার প্রচার হইয়াই সমাজ ও সাধনমার্গ অতীব 
স্বণ্য ও কলুষিত হইয়াছে। শ্রীগুরুমগ্ডলীর কৃপায় পুনরায় ইহার 
-স্কার প্রয়োজন হইয়াছে। 

স্বভাবলব্ধ শিক্ষা হইতে উক্ত দ্বণা ও ভয় প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত 
কঠিন প্রবৃত্তিগুলির বিনাশের জন্য বামাচারের 
পরই সাধক দিব্যভাঁবের অন্তর্গত প্রথম সাধনা বা 
সাধারণতঃ সাধনার সপ্তমন্তর_-“অঘোরাচার* "গ্রহণ করিয়া 
থদিকেন। ইহাও সেই মূল ও বিরাট “বেদাচারের” অঙ্গ হইতে 
এক্ষণে যেন বিচ্ছিন্ন হইয়! গিয়াছে । “অঘোরাচার” যে, সেই 
সনাতন-ধুশ্মের বহিরাবরণরূপ “বেদাচারের+ অন্তরস্থিত সপ্তম 
কোষ, পণ্ড ও বীরভাবের সাধন পরিপুষ্টির ফলরূপ কঠোর 
সাধনা তাহ] মার কেহই ধারণা করিতেও পাত্ন না। শিক্ষা- 
দক্ষার অভাবে, শৈব ও শাক্তের ন্যায় ইহাও এক সাম্প্রন্তায়িক 
উপধর্্-র্ূপে “অঘোরপস্থী'দিগের স্বতন্ত্র ধর্ম বলিয়ী একণে 


আঘেরাচার । 
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শ সিটি লিপি 


বিবেচিত হইতেছে অনেক ভ্রান্ত সার্ধক যথার্থ সিদ্ধ-গুরুর 
,নিকট শিক্ষা না পাইয়া বাহাতঃ অঘোরাচারী হইয়া কেবল হিৎ্ল্র 
পশুর হ্যায় শবমাংস ভোজীহই হইয়াছে! যাহা হউক এই 
অঘোরাচার হইতেই ক্রমে মহাচীনাচারের স্থত্রপাত হইয়া 
থাকে । হায় হার! সেই ভাব জ্ঞানহীন কেবল অনাচার 
বৃত্তিই কি সাধনার পবিত্র সপ্তম স্তর অঘোরাচার ? 'অঘোর' 
শব্দের অর্থ কি? ন+ঘোর-অঘোর; অর্থাৎ যাহাতে আর 
ঘোর নাই, সেই অঘোর | প্রকৃত জ্ঞানের বিকাশে সংসরের ' 
মোহময় সকল ঘোর ধাহার ঘুচিয়াছে, তিনিই হইলেন 
প্রকৃত 'অঘোরাচারী, । যখন দ্বণা, লজ্জা, ভয়, সন্দেহ, মান, 
অপমান, জাতি ও শীলারপ বন্ধনের বিনাশ-সাধনদ্বার| সাধক 
মোহ ঘোরশন্ত হন, বা সাক্ষাৎ দেবভাবাপন্ন হন ও শবসাধন। 
বা শব-বিশ্লেষণাদি করিয়া স্তুল যোগভূমি গুলির সন্দর্শন অনুভব 
সহ মানসিক প্রবৃত্তির স্থিরতা! সম্পাদনে সম্পূর্ণ সমর্থ হন, তখনই 
তাহার “অঘোরাচারের সমাপ্তি তইয়াছে জানিতে হইবে । 
'অনস্তর সাধকের দিবা ভাবান্ুগত মধ্য সাধনা *যোগাচাঃঘর" 
7 রুভিত হইতে সাধকের অষ্টম অবস্থার যথার্থ যোগ 
শা সাধনা গ্রহণ করিবার অধিকার হয়। ইহা! দ্বারাই 
সাধক সাধনার সমুচ্চ শিখরে উঠিবার অভিনব পথ আবিষ্কার 
করিতে পারেন। এই অবস্থায় মহাযোগী শিবের ন্যায় শ্শান- 
বাসী" “না! হইতে পারিলে, যোগের প্রর্কত রহস্য যে কি, তাহা ' 
সাধকের ঠিক বোধগম্য হইতে পারে না। শাস্ত্রোক্ত শবচ্ছেদনাদি 


তন্ত্রকি? | ১০৩ 


পিসী পাত লস্িপ সপন সিসি সি ছি শা সিট আপ 


কাধ্য, শ্বশানবাস ও শবাসনে বসিয়া! নিশ'-সন্ধ্যার উপলব্ধির 
জন্য শ্বশান-সাধনাই তাই এই অবস্থার একমাত্র অবলম্বন । 
দেহ-ব্রন্মাণ্তুর কোন্‌ পথে কিরূপে কোন্‌ বাস্থ কোন্‌ স্থানে 
রক্ষা ও পরিচালনার দ্বারা মানসিক বৃত্তিপমূহের স্থিরতা ও 
সহন্ত্বে অন্তলক্ষ্য সম্পাদিত হইতে পারে, ভূগোল-শিক্ষায় মানচির 
দর্শনের ন্যায় সাধক অনন্ত ব্রঙ্গাণ্ডের তত্বসকলও এই সময়ে 
হৃদয়জম করিতে পারেন । ইহাও সেই মুল “বেদাগারের”অতি 
'অন্তরর স্তর, পূর্ব পূর্ব আচারের ন্যায় অতিশয় রহস্থাপূর্ণ গুরুকৃপা। 
ব্যতীত বিন্দমাত্রও কাহারও বুঝিবার সামথা নাই । সাধক, 
যোগদীক্ষা-অনিষেক লময়ে যথার্থ” 'যোগাচার" গ্রহণ করিবার 
পূর্ণ অধিকারী হন। 
পূর্ব নিদ্দিই 'অগ্াঙ্গ যোগ+ যখাবিধি সমাধা করিয়া যোগপুষ্ট 
হইলে, শেষ বা সাধনার নবম আচার অথর্ণৎ “কৌলাচার" গ্রভণ 
করিতে পারেন। এই কৌলাচার সম্বন্ধে পূর্বে অনেকবার বলা 
জ্ঞানাচার হইয়াছে । এই অবস্থায় সাধকের প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান 
কৌন্তাচার বা লাভ হইয়া থাকে । যাঁহার জন্ত মানব, সাধনার 
সন্্যাসাচার।, এত পথ পধ্যটন করিল, এই স্থানেই তাহার প্রায় 
পরিসমাঞ্ছি ; আবার এই সমাপ্তির সঙ্গে সঙ্গেই সাধকের নির্বিি- 
কল্প-সমাধির ভাব উপস্থিত হয়। সাধক এই সময়ে জীবত্ব-সুক্ত 
হইয়া! শিবত্ব লাভ করিয়া থাকেন । সেই 'শিবত্ব* আবার যখন 
*উতৎকট সাধনার ফলে 'শবত্ব” বা নিক্ষিয় ভাব লাভ করে, তখনই 
পরম! প্রকৃতি মহাশক্তি মা আমার, সাধকের হৃদয়-শ্রশানখাসিনী 
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হইয়া থাকেন। সেই অনির্বচনীয় সাধন সময়ে, সাধক পূর্ণও 
মহা-দীক্ষায় খণ এর মুক্তির ছলে ব্রন্মাদি দেবতা, খষি ও পিতৃ- 
গণের যথাবিধি সমাপনাস্তে নিঙ্গের শ্রাদ্ধপিগ্ড নিজেই সমাধা! 
করিয়। এঁবরজাঃ-ষজ্ঞে” পূর্ব সংস্কারলন্ধ নাম রূপ ভাব বেশ 
ত্যাগ ও “শিখা-স্থত্র' পূর্ণানুতি প্রদ্দান করিয়া কোনও নিভৃত 
স্থানে বসিয়া অবিরত সাধনা তন্ময়তা বা সমাধিস্থ হইয়। থাকেন। 
এই জ্ঞানাচীর “কৌলাচার১ সন্গ্যাস বা অবধৃতাচার, আধ্যদিগের 
সেই মুল প্রথম সাধন! ব। বিরাট “বৈদিকাচারের» অন্তশ্বরূপ এবং 
উদ্ধণম়্ায় বা তস্ত্রের সর্বোচ্চ ক্রিয়ানুষ্ঠান | | 

এক্ষণে বল। বাহুল্য যে, জ্ঞানতন্ত্র নিদ্দিষ্ট 'কৌলাচার? ও 
“বৈদিকাচার” বস্তৃতঃ অভিন্ন পদার্থ, অর্থাৎ বেদের তথা বেদান্ত 
তত্ব সনাতন-ধশ্ম-বিজ্ঞান এবং তাহার অন্তনিহিত একমেবা- 
দ্বিতীয় সাধনাই উদ্ধম্লায়-নিপ্দিষ্ট 'মহাকৌল-সাধনা, ইহাই 
সাধকের হংস ও পরম্হৎস অবস্থা | * 

মহারাজ' বল্লালসেন এই কৌলাচারের কয়েকটা সংক্ষিপ্ত 
কৌঁলিনাপ্রথ। অন্ষ্ঠান হইস্ডেই ত্রাঙ্মণাদি উচ্চ বর্ণের “কৌন্ছিন্য- 
মক্দজনা প্রথা বন্ধন করিয়। দিয়াছিলেন। সেই বিশাল 

নবসংখ্যক আচারের পরিবর্তে “আচারোবিনয়ঃ 

ইত্যাদি' সংক্ষিপ্ত গুণমাত্র তখন নির্ধারিত হইয়াছিল । 

আর্ধ্যগণ জন্মান্তর মানেন, যোগবলে ত্রিকালদর্শী হইয়া তাহ। 
প্রত্যক্ষ করিতেন, সেই কারণ তাহার! বর্ণাশ্রমের এতাধিক 


* “পুজা-প্রদীপে”- উপাস্াযতেদ দেখ । 
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শাপলা শীিিসপিসিলাি পপি সা সিাস্টিপি সস ৯৭ সপ ৮ পাশ এাািপীিত অিপাসসিস্ি ৯১ পাসিলাসপাস্সিপাসসপাসিসসিপি সত ১৯৩ সি পোল পাস পাপ স্পা আলী 


পক্ষপাতী ছিলেন। স্ীহারা স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলেন যে, 
জীব দৈববলে শক্তি-সম্পন্ন হইলেও, কর্্দমফণে জন্ম-জন্মাস্তর ভোগ, 
করিয়! আসিতেছে । যাহার যেমন কম্মকল, সে তেমনি উপাদান 
সহ উপযুক্ত ক্ষেত্রে জন্মগ্রহণ করিয়। তাহার পূর্ববকত ফলভোগী 
হয়| মানব, এক দিনে বা এক জন্মেই সেই কর্শমরাশির ক্ষয়সাধন 
দ্বার] নিষ্কৃতি পাইতে পারেন না। কত জন্মের উৎকট সাধন! 
দ্বারা যে তাহ! সম্পৃন্ন হয়, সে কথ। সহজে বলিবার উপায় নাই । 
যুখন আর্ধ্যের চাতুর্বর-বিধি দৃঢ়তর ছিল, ব্রাহ্মণ, ক্ষপ্তিয়, 
বৈশ্য ও শূত্রগণের মধ্যে স্ব স্ব আচার বর্ণে বণে প্রতিপালিত 
হইত; তখন সাধনার ক্রমোন্নত-বিধি স্তরে স্তরে সকলেই 'প্রাতি- 
পালন করিতেন। তখন মানব, কম্মফলে উপযুক্ত ক্ষেত্রে জন্ম- 
গ্রহণ করিয়া পূর্বজন্মার্জিত কম্ম ক্ষয় করিতেন। কিন্তু বর্তমান 
যুগে ব্ণাশ্রমধশ্ম শিথিল হওয়ায়, কেহই আর তাহা যথাবিধি 
পালন করেন ন|। অধুন। উচ্চ নীচাচারী, নীচ উচ্চাচারী হইয়া 
আচার শঙ্কর বা আচারব্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে তাই জাতি বা বণাস- 
গতণ্মাচার এখন আর ব্যক্তি মাত্রেই শ্ুদ্ধভাবে পরিলক্ষিত হয় 
না; ইহাই কলির প্রকৃত ভাব ! সেই কারণ,জীবের সতত মঙ্গল- 
ময় মুক্তিদাচতা দেবাদিদেব শিব, তন্তরশানে পূর্ববাহ্ছেই সাধকমাত্রের 
উপযোগী ব্যক্তিগত আচারতত্বের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। 
যাহা হউক জীব, অন্ুলোম সাধনা-সহযোগে অতি নিয়স্তর 
হইতে কর্ম বা প্রবৃতিপুষ্ট হইয়া ক্রমে ব্রাঙ্গণত্ব বা অন্গুকূল, আনার 
গ্রহণ করিতে সমর্থ হইলেই, সময়ে উপযুক্ত গুরূপদেশ অনুসারে 
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পুনরায় প্রতিলোম সাধনাঘোগে প্রবৃত্তি ৪ কন্মের বিনাশ কবিতে 
আরম্ভ করেন। তমঃ, রজঃ: ও সত্বগুণে যাহা ক্রমে ক্রমে বদ্ধিত 
হয়া অন্নুলোমগতিতে যে আচার '্রাঙ্মণত্ব” পধ্যস্ত প্রসারিত 
করে, পুনরায় প্রতিলোমগতিতে অর্থাৎ সর্বগুণাশ্রিত তমোগুণে 
তাহাই শেষ আচার বা সাধনার প্রান্ত-বিন্দুর নিরাচার অথবা 
পূর্ণ কৌলাচাররূপে বিলীন হইয়া যায়, ইহাই আধ্যের তস্ত্রোক্ত 
সাধনার অস্তিম ল্ষ্যস্থল। স্থৃতরাৎ এই আচারু সমূহের কোনটাই 
সাম্প্রদারিক ধণ্ম নহে, বা কোনটাই সাধকের কোনও রূপে পরি-' 
ত্যজ্য নহে, সাধক মাত্রেরই অবস্থা বিশেষে সেই“বেদাচার+ হইতে 
“কৌলাচার" পধ্যন্ত প্রত্যেক আচাঁরই এক জন্মে হউক বা জন্ম- 
জন্মান্তরে হউক ভোগ করিতেই হইবে। সেই কারণেই কেহ 
'বৈষ্ব+, কেহ 'শৈব”, কেহ “শান্ত, কেহ বা 'শৌর" কিম্বা গাণপত্য 
* ভাবের সাধনায় আনন্দ অনুভব করেন, আবার অনেকস্থলে 
উপযুক্ত গুরুর অভাবে বা গুরুনামধারী সাধনানভিজ্ঞ শিক্ষকের 
শিক্ষার দৌষেই একে অন্ঠের সাধনামার্গের প্রতি অযথা! 
অবজ্ঞা ও অশ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়া থাকেন। নতুবা সাধনা-গথে 
কাহারও সহিত কাহারও বিরোধ জন্মিতে পারে না। সমগ্র 
সনাতন সাধন! প্রথা দেই কারণ অতি উদার ও পূর্বোক্ত নবধা- 
আচার-সমন্বিত করিয়াই সর্ধবজীবের মঙ্গলের জন্য সেই যোগবক্ত1 
পঞ্চবন্ত, ও প্রিকালদরশী ত্রিনেত্র দেবাদিদেব সদাশিব নিগমাগমে 
তাহা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। ও সদাশিব ঙ ॥ 


+* পুজা -প্রদীপণ্_ উপাসযতেদ দেখ। 


চতুর্ধোলাস। 
আঁগমে পূজা-তত্ত। 


উদ্ধায্নায় বা সুতন্ত্রশাস্ত্রে পূজার ত্রিবিধ উপায় নিদ্দিষ্ট আছে । 
তামসিক* রাজসিক ও সান্বিক ভেদে, সাধকের অবস্থা ব। 
অধিকর অনুসারে ক্রমোন্নত ভাবে পুজার তিনটা ব্যবস্থা 
আছে। জীব যেমন স্তরে সুরে উন্নতি লাভ করিবে, তাহাদের 
অনুকুল পুজা বা সাধনার ব্যবস্থাও ঠিক সেইরূপ ভাবেই চিরকাল 
স্তরে স্তরে গঠিত রহিয়াছে । সাধনাকাজ্জী যে কেহ যথাশাস্তর 
দীক্ষিত হইলে, পূজা করিবার অধিকারী হন। সাধারণ মানব 
বৎসরান্তে বাহা শোৌচাদি সম্পাদন করিয়। যথাসময়ে নৈমিত্তিক 
মহাপৃজার্দি করিয়া, থাকেন। কিন্তু উচ্চ-সোপান্ে অধিষ্ঠিত 
সাধকমাত্রেই নিত্য সেই অনির্ববচনীয়। মহাশক্তিময়ীর পৃূজ। করিয়া 
থাকেন। তখন তাহাদের পুষ্প-চন্দনাদি বাহা অনুষ্ঠানেরও 
আবশ্যক হয় না-মানসপূজাই সে সময় তাহাদের প্রশস্ত ব্যবস্থা | 

যে সকল পুজা নিন্স্তপের জন্য নিদ্দিষ্টঃ তাহাই তামসিক 
পূজা বলিয়া শাস্ত্রে কখিত আছে। রাজাসক 
পূজা, হহার পরবর্তী মধ্যস্তর নির্দিষ্ট মধ্যম পূজ| ; 
এবং ,সাত্বিক পুজা, উচ্টসুর-নিদ্দিষ্ট উত্তম পূজা বলিয়া গ্রসিদ্থ। 
এক্ষণে একটা অপূর্ব কথা বলিবার আছে, অর্থাৎ এই উত্তম 


পুজাত্রয়। 


১০৮ হিসি | 
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এবং অধম ইহাদের ও প্রান্ত গুণছয়ের সমন্বযন বা সংযোগ সাধনাই 
সাধকের উচ্চতম অবস্থা । সাত্বিক ও তামনিক ভাবে সাধারণের 
চক্ষে সম্পূর্ণ বিভিন্নবূপ বোধ হইলেও, সাধকের নিকট তাহা 
একই প্রকার বলিয়া উপলব্ধ হয়। যেমন বালক ও বৃদ্ধ, 
প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল, সময়ের বিভিন্ন অবস্থা, ক্রম, বা প্রবৃত্তি 
ও নিবৃত্বিরপক হইলেও দেখিতে অনেকাংশ প্রায় একরপ, 
উভয়ের মধ্যে অনেক লৌসাদৃশ্ত বিদ্যমান আছে, সেইরূপ 
সাধাণমার্গে সাত্বিক ও তামসিক পৃজোপাসনা সাধনার সম্পূর্ণ 
বিভিন্নমুখী অবস্থা হইলেও বৃত্তাকারভাবে দেখিলে এক প্রান্ত 
অন্য প্রান্তের ঠিক সম্মখীন হইয়া! থাকে । আমার বাহ-চক্ষে 
ইহা দেখিতে কভকটা একপ্রকার হইলেও, ইতাদুর গুণে বিষম 
পার্থক্য আছে। পুর্বে উক্ত হইয়াছে, সম্পূর্ণ বিপরীত গণ-বিশিষ্ট 
হইলেই, যে কোনও শক্তিদ্ধয়ের সহসা সংযোগ বা মিলনদ্বারা 
কোনও এক অভিনব ক্রিয়ার উন্মেষ হইয়া থাকে । গুরু-শিষ্য, 
বক্তা-শ্রোতা, ঘাত-প্রতিঘাত, খাছ্-খাদক, শক্র-মিত্র, তড়িৎ 
শক্তিতে “নেগেটিভ -পজেটিভ... প্রাণায়াম যোগ-সাধনায় শিশ্বাপ- 
প্রশ্বাস আদি পরস্পর বিপরীত শক্তির মিলন না হইলে যেমন 
তাহাদের ক্রিয়া পরিলক্ষিত হয় না, সেইবূপ সাত্বিক এ তামসিক 
অর্থাৎ প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির ঘাত-প্রতিঘাত না হইলে, সাধন- 
মার্গের ক্রিয়া আরস্ভই হয় না। এই হেতু মহাশক্তির রূপ- 
কল্পনাতে সাধন যেন সিদ্ধকাম ! তিনি ভ্ঁকবলই দয়াময়, মায়ামগ্,. 
কৃপাময়, প্রেমময়, মেহ বা করুণাময়, একথা বলিলে তাহার 


আগমে নারি | ১০৯ 


পাস টিপ পি | ৮৯০ 


প-কল্পনায় ষেন  সন্কৌচ বা ধততিত ভাব. আসিয়া পড়ে। 
৫ এক দিকে যেমন দয়া, মায়, জেহ, মমতা, প্রেম ও 
আনন্দের মনোহারিণী পূর্ণ প্রতিকৃতি বা চিত্র, অন্ত দিকে 
তেমনই ভীম, উগ্র, (প্রচণ্ড ও কঠোর, শাসন এবং শিক্ষার 
অত্যুন্ল জলন্ত আদর্শ। একাধারে কৃপা ও নিষ্টরতার অদ্ভুত 
সম্মিলন । মুখে করুণার ন্গিপ্ধ জ্যোতিঃ, কিন্তু চক্ষে তাড়ণার 
তীব্র স্ফুলিঙ্গ _-অথচু মা আমার সাক্ষাৎ আনন্দময়ী।* “তাহ 
সাধনাপ্রথেও কেবল সান্বিকাচারী হইলেও মুক্তি নাই-_সাত্বিকের 
পরপারে তামসিকের অস্তরমধ্যে কি শক্তি আছে, তাহাও সাধকের 
সাধনার বিষয় ! পবিত্র চন্দনসংযুক্ত তুলসী ও বিল্বপত্রে, মনোরম 
সৌরভ বিশিষ্ট কুস্থমন্তবকে তাহার যে ভাব যে গ্রীতি. নরকসদৃশ 
দ্বণ্য ও পৃতিগন্ধময় বিষ্ঠাজাত ক্রিমিসমূহের সহিতও তাহার সেই 
ভাব সেই প্রীতি । উচ্চ সাধনায় এইরূপ অপূর্ব মিলন-সিদ্ধিই 
সাধকের প্রধানতম লক্ষ্য । সেই কারণ পূর্বোক্ত “আচারতবে' 
দক্ষিণাচারের পর হইতেই বামাগারের বিধি নির্ধারিত হইয়াছে । 
সাধঞ্ষের হৃদয়-স্থলভ বিভিন্ন প্রকারের প্রবৃত্তি বা তাহার একীকরণ 
সম্পাদনই পুক্জাতত্ের র্ববপ্রধান রহস্য । *জ্ঞানপ্রদীপে” মন্ত্রযোগ 
অংশের ষোড়শ অঙ্গ এবং “পুজাপ্রদীপে" পূজার বিজ্ঞান ও রহস্থয 
সমূহ দেখ। 

এক্ষণে দেখ যাউক পূর্বোক্ত পৃজাত্রয়ের মূলীভূত উদ্দেশ্ট ও 
প্রণালী কি? মনের একাগ্রতা আনয়ন করাই এইরূপ পূজা ল। 


৯ 
৪৩ সাধন বরন | 


০০০০ 
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সাধনার একমাত্র উদ্দেশ্ঠ ; কিন্ত বতক্ষণ চত্ববৃত্তি তি প্রভৃতি বর্তমান 
থাকিবে, ততক্ষণ কিছুতেই কিছু হইবে না, ইহা অবধারিত 
ত্য। স্থৃতরাং পুজা ও সাধনার ক্রিয়া ফলে চিত্তের সেই 
বৃত্তিগুলিকে নিরোধ করিতে হইবে । পুজা প্রদীপে” সাধকের 
সব্বপ্রথম ব্রাহ্ম কৃত্যাদিও দেখ । ৰ্‌ 
বিক্ষিপ্ত হূরয্যরশ্মিসমূহ সাধারণতঃ ঘে পরিমাণ উত্তাপ প্রদায়ক, 
কোন ছিন্ুজাকার ব আশুলীকাচের সাহায্যে সেই 
বিক্ষিপ্ত স্থধ্যরশ্মি লিকে কেন্দ্রীভূত করিলে তাহা! 
অপেক্ষা যথেষ্ট উত্তাপ বুদ্ধি হইয়া থাকে, এমন কি 
অনতিবিলম্বে অগ্র্যৎপন্নও হয়, এবং দেই অগ্রিদ্ধারা অনায়াসে 
বহুবিধ সামগ্রী দগ্ধ করা তখন অতি সহজসাধ্য হইয়। পডে। 
সাধুমুখে কখিত আছে--“ভগবান পতগ্রলি স্থয্যকিরণ ও স্য্য- 
কানস্তমণি বা চুজাকর স্কটিকথণ্ডের এবন্িধ ধণ্ম দেখিয়াই যোগ- 
স্তরের আবিষ্কার করিয়াছিলেন ।” স্র্যরশ্মির অন্রনিহিত এ 
দাহিকাশক্তি সতত বিদ্যমান থাকিলেও, বিক্ষিপ্তভাবে থাকিবার 
জন্য যে কোনও দ্রব্যও কেবল সামান্ত উষ্ণ মাত্রই হয়, কখনও 
কোন দ্রব্য দগ্ধ হয় না-আমাদিগের মন বা চিত্ত, মানসিক 
নানা বৃত্তি, কামাদি, বিবিধ বিষয়ের সহিত বিক্ষিপ্তভাবে থাকিবার 
কারণ, মনচ্ছক্তিরও সেইরূপ সম্যক বিকাশ হইতে পারে না। 
বিক্ষিপ্ত সূর্যযরশ্মিকে একত্রীভূত বা কেন্ত্রীভূত করিবার উপযোগী 
মু্জাকার উক্ত আতসীকাচের গ্ায়, মনচ্ছক্তিরও এরূপ বিক্ষিপ্ত 
ভাব নিরোধ বা একীভূত করিবার পক্ষে ফোগসাধনই একমাত্র 


যৌগশাস্ত্রের 
'মাবিষ্কীর | 





আগমে পৃজা-তত্ব। টি 


অবলম্বনীয়। তাই মহামতি পতগ্রলি “যোগশ্চিত্তবৃত্তি নিরোধমূ” 
এই মহাবাক্য প্রথমেই মূল স্থত্রাকারে নিবদ্ধ করিলেন। অনন্তর 
ক্রমে “চিত্ত কি", “তন্লিরোধ করিকার উপায় কি*, সেই সকল 
বিষ আলোচনা! ও আবিষ্কার করিতে লাগিলেন । আবিষ্কার- 
সিদ্ধসেই সকল অনুষ্ঠনগুলিই খধিগণ কর্তৃক আমাদের পুজা ও 
অচ্চনার মধ্যে ক্রমশঃ স্তরে সুরে অতি হন্দর ভাবে কেমন 
সন্নিবেশিত হইয়াঞ্ছে, পৃজাতত্বে সেই সকল কথাই কতক 'কতক 
'বলিবু। 

যোগশাস্ত্রে লিখিত আছে £_ 
যোগ.কাহাকে “অভ্যাসাৎ কাদিবণে। হি বথ শান্জানি বোধয়েৎ। 

বলে।  তথ। বোগং সমাসাছ্য তত্বজ্ঞানঞ্চ লভ্যতে ॥” 

ক-কারাদি বর্ণমালা অভ।াস দ্বারা যেবূপ সমন্ত শান্ত অধ্যয়ন 
কর! যায়, সেইরূপ এ ক্রমোন্নত পূজ। বা যোগাণ্যাস দ্বারাই 
বথার্থ তত্বজ্ঞান লাভ কণা যায়। 

প্রকৃত পূজার 'সদ্ধাবস্থা যোগ। যোগ আর বিছুই নহে 
এঝেঁর সহিত অন্তের মিলনকাধ্যই যোগ । তাই দেবা ভাগবতে, 
দেবী, হিমালয়কে বলিতেছেন ঃ-- 

€ুন যোগো নভসঃ পৃষ্ঠে ন ভূমৌ ন রসাতলে। 
এঁক্যং জীবাত্মনোরাহুযোগং ঘোগবিশারদাঃ ॥৮ 

স্বর্গে, পৃথিবীতে বা রাতলে কোন স্থানেই যোগ বলিয়। 
কোন পদাথ” নাই, যোগ-বিশারদ যোগিগণের জীবনীশর্জিসং 
জীবাত্মা ও পরমাত্মার মিলন সাধনাই যোগ বলিয়৷ জানিবে। 


৯১২ সাধনপ্রদীপ 


'হটযোগপ্রদীপিকা”, 'ঘেরও সংহিতা”, 'যৌগবীজ' ও “বিষ্ুণপরাণ, 
আদি সমস্ত যোগশাস্ত্রেই এই কথ! একবাক্যে. বর্ণিত হইয়াছে । 
সাংখ্যোগ, কন্মযোগ, লয়যোগঞ ধ্যানযোগণ ব্রহ্মযোগ, বিবেকযোগ, 
বিভৃতিযোগ, প্রকৃতিপুরুষযোগ, মন্ত্রযোগ, মোক্ষযোগ, ক্রিয়াযোগ, 
রাজযোগ, ভক্তিযোগ, হঠযোগ, জ্ঞানযোগ ইত্যাদি অসংখ্য যোগের 
কথা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে ।* এই সকলের প্রত্যেকটাই এ 
জীবনীশক্তি বা কুগুলিনীশক্তিসহ জীবাত্ম! ও.পরমাত্ম'র মিলন 
সাধনার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ মাত্র । বাস্তবিক যোগ বহুবিধ নহে-_যোগের' 
মূলীভূত উদ্দেশ্টগুলি সমস্তই এক। যোগনাধনার জন্য ক্রমে ক্রমে 
যে সমুদায় প্রক্রিয়া অবলম্বন করিতে হয় স্থান বিশেষে তাহারই 
উপদেশ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রক্রিয়ামাত্রকে ভিন্ন ভিন্ন যোগ বলিয়৷ 
উক্ত হইয়াছে । যাহা হউক এক্ষণে সাধনোদ্দেশে যোগের যে 
ত্রিবিধ প্রধান উপায় সাধক-সাধারণ্যে চলিত আছে, সেই 
দুই একটি কথা বলিতেছি। 
গ্ুণনির্ব্বিশেষে পুজাচ্চনীয় সাত্বিক, রাজসক ও তামসিক 
ভক্তি, কর্দ ভাব ভেদে যেমন ত্রিবিধ পৃজ্জার ব্যবস্থা আছে, ধোগ- 
_ও সাধনায় ভক্তি, ক্রিয়া ও জান নির্বিশেষে সেইরূপ 
জঞানযোগ। ত্রিবিধ যোগের বিধি নিয়মিত আছে। 
“যোগান্ত্য়ে। ময়াপ্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসরা ! 
জ্ঞানং কশ্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োহন্ভোহান্ত কুত্রচিৎ ॥৮ 
গাগবত | * 








পিস 


_ * গল্ডানপ্রদীপ” প্রথম ভাগে যোগ সম্বন্ধে বিস্তুত আলোচনা! প্রদত্ত হইয়াছে । 
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স্পস্ট শিলা সি 


ভগবান কহিতেছেন £-_-আমি মানব-সমাজের মঙ্গলের জন্ত 
জ্ঞান, কর্ম ও ভক্তি এই" 'ত্রিবিধ যোগের কথা বলিতেছি, সাধক- 
গণের মধ্যে যাভার যেমন অর্ধিকার, প্রথমে তিনি সেইরূপই 
পূজার বা যোগের অঙ্ষ্ঠান করিয়া থাকেন । এক শ্রেণীর সাধক 
বলেন “ভক্তিযোগই যোগত্রয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ । বাস্তবিক ভক্তি 
অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই বলিলেই হয় ; কিন্তু তাহ! হইলে 
' কি শান্ত-নিদ্দিষ্ট ত্বন্ত দ্বিবিধ যোগ কেবল কর্দ্দভোগ মাত্র? 
এইব্প, ক্রিয়াযোগী ও জ্ঞানযোগীও স্ব স্ব অবলঘ্বিত যোগের 
শ্রেষ্ঠত। প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন । এ প্রশ্বের উত্তরে উক্ত সাধক- 
মণ্ডলী বলিয়া থাকেন, ভক্তি সাধনার প্রাণ ও প্রথম অবলম্বন 
বটে, কিন্ত অন্ত সাধনদ্বরও তাহা হইতে বিচ্ছিন্ন নহে। ভক্তির 
মূলে অন্ত আর একটী অমূল্য নামগ্রী আছে, তাহার নাম “বিশ্বাস । 
সর্বপ্রথম সেই সন্দেহ-বিমুক্ত বিশ্বাসই ভক্তির আধার স্বরূপ 
হয়। সেই বিশ্বাস দ্বারা পুষ্ট হইলে, সাধক তর্কশূন্য ভূক্তি লাভ 
করিতে পারে । তংপরে কোন বস্ততে ব। তাহার শক্তিবিশেষে 
ভক্তিমান হইলে, ক্রমে তাহার ক্রিয়া করিবার অভিলাষ আইসে, 
অনন্তর ক্রিয়াবান সাধক সাধনার উচ্চ অবস্থায় জ্ঞানের অধিকার 
প্রাপ্ত হন। ,ইহাই যথাক্রমে ভক্তি, ক্রিয়া! ও জ্ঞান যোগ। 
পূর্বেবে উক্ত হইয়াছে, সাধকের অধিকার অন্থসারে ভিন্ন ভিন্ন 
যোগের অনুষ্ঠান হইয়া থাকে । যখন পৃথকভাবে ভিন্ন ভিন্ন 
যোগাবলম্বন করিয়া সাধক সাধনাকার্যে নিয়োজিত থাকেন, 
তখন 'তিনি ভক্তি-যোগীই হউন ব৷ ক্রিয়াযোগীই হউন অথবা 


€ 
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জ্ঞান- যোগীই ইউন, সেই সাধক নিষন্রের ২ সাধক বলিয়া বিবেচিত 
হন। ধাহাদের ভগবদ্তত্বান্গসদ্ধানের জন্য ষড়, দর্শনের গভীরতত্ 
হৃদয়ঙ্গম করিবার শক্তি নাই, এবং শারীরিক ক্রিয়াবলীর অনুষ্ঠান 
করিবারও সেরূপ সামর্থ্য নাই, কিন্তু চিত্ত-সংযম করিবার যথেষ্ট 
শক্তি আছে ও হৃদয় বেশ ভাবপ্রবণ, তাহারাই 'ভক্তিযোগের£ পক্ষ- 
পাতি । আবার ধাহাদের চিত্ত সংযমের শক্তি অল্প ও মনে তেমন 
ভাব প্রাবল্য নাই, এবং দার্শনিক তন্বালিরও মর্খ উদঘাটন 
কর] তাহাদের সহজসাধ্য নহে, পরস্ত দৈহিক ক্রিয়ানুষ্ঠান ,ব1 স্থূল 
কর্ম করিতে অত্যন্ত স্থপারগ, তীাহারাই “ক্রিয়া-যোগের, ,বিশেষ 
পক্ষপাতি। সেইরূপ ঘে সকল সাধক শারীরিক ও মানসিক 
বৃত্তিগুলির সংযম করিতে সে প্রকার স্থপট্র নহেন, অন্ধ বিশ্বাস ও 
দৃঢ় ভক্তিভাবও হৃদয়ে তেমন নাই কিন্তু ষড়দর্শনের অতি গভীর 
তত্ব সকল পুঙ্বান্গপুঙ্খরূপে বিচার ও হৃদয়ঙ্গম করিতে স্থুনিপুণ 
তাহারাই জ্ঞানযোগের পক্ষপাতি। এইরূপ ত্রিবিধ যোগীই 
“যোগী বলিয়া প্রসিদ্ধ, কিন্ত নিয়স্তরের । পূর্বোক্ত সাধনার 
আচার অবলম্বনের ন্তায় যোগাবলম্বনও যেন সাম্প্রদায়িক “দোষে 
ুষ্ট হইয়াছে । বিরাট সনাতন সাধনতত্ব তাহারই একাঙ্গীভূত 
বলিয়া শাস্ত্রে ও গুরুমুখে বর্ণিত ও উপদিষ্ট হইয়াছে? অর্থাৎ 
সাধনার ক্রমবিধানে ভক্তি, ক্রিয়া ও জ্ঞান এই যোগন্রয়ের একত্র 
সমাহারেই পূর্ণ যোগী বলিয়া উক্ত আছে। স্থতরাং পুজার্চনার 
সহিত চিত্তাদি সংযম আত্মোন্রতি ও ভগবদ-জ্ঞানলাভের জন্য ধর 
ত্রিবিধ যোগই অবলম্বন করা সাধনার প্রকৃত উদ্দেস্ত | প্রবর্তক 
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ও নিবর্তক ভেদে জ্ঞান লীভের ছ্‌ইটা উপায়ে পৃজা করিবার বিধি 
শাস্ত্রে লিখিত আছে। বাসনা ও সঙ্কল্পপূর্ববক গৃহিগণ যে সমুদায় 
পূজা করিয়া থাকেন, তাহার নাম প্রবর্তক, তাহা দ্বারা পুণ্য 
সঞ্চয় ও পুনজ্জন্মসহ ফললাভ হইয়া থাকে; এবং বাসনা ও 
সংকল্পৎবজ্জিত হইয়া কেবলমাত্র, আমায় করিতে হইবে--ইহাই 
আমার কর্তব্য এইরূপ জ্ঞানে যাহা কিছু করা যায়-_ঘাহার 
ফলাকাজ্জা থাকে নাল্নিক্ষাম বা একমাত্র ৬গবদ কামনা ব্যতীত 
সাংসারিক অন্ত যে কোনও কামন! পরিশুন্ত হহয়া যোগিগণ 
যে সকল বর্খ করিয়া থাকেন, তাহাই নিবর্তক বলিয়া শাস্ত্রে 
উক্ত আছে। ইহা দ্বারা জন্মান্তর গ্রহণ করিতে হয় না!। 
এই কারণ ভবভীরু ব্যক্তিগণ নিষ্কাম বা নিবর্তক পূজার 
আয়োজন করিয়া থাকেন। স্থৃতরাং দেখা যাইতেছে, ভক্তি, 
ক্রিয়া এবং জ্ঞানযোগ সমন্বিত সাত্বিক, রাজসিক € ভামপিক 
পূজার দুইটা প্রধান বিভাগ রহিয়াছে; সাধক নিজ, অভিলাষ 
অন্ুসারেই সেই প্রবর্তক ও নিবর্তক পূজার অনুষ্ঠান করিয়া 
থাকেন । 


যাহাই হ্টউক সকল প্রকার পুজাতেই চিত্তবৃত্তি নিরোধ করা 
সাধক মাত্রের প্রধানতম লক্ষ্য । পূজাকালে শাস্ত্র 


2 নিদ্দিষ্ট যে সকল নিয়ম আছে, সে সমস্তই চিত্তের 
য়ে 
বশ একাগ্রতা সম্পাদনে সম্পূর্ণ অন্ুকুল। যম, নিয়ম, 


আসন, প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধ্যান, ধারণ] ও সমাধি এই আটটা 


' ১১৬ সাধনপ্রদীপ । 


পূজা বা যোগের প্রধান অঙ্গস্বরপ1 এই কারণ অষ্টাঙ্যোগ 
বলিয়৷ শাস্ত্রে উক্ত আছে ।* 
“্যমশ্চ নিয়মশ্চৈব আসনঞ্চ তখৈবচ। 
প্রণায়ানস্তথ! গাগি 'প্রত্যাহারশ্চ ধারণ] ॥ 
ধানং দমাধিরেতানি যোগাঙ্গানি বরাননে ॥” 
যোগী বাজ্ঞবন্ধ । 
ইহ ব্যতীত গোরক্ষসংহিতা" দত্তাদুত্রয়সংহিতা ও সমস্ত 
ভন্কাদি নানাবিধ যোগশাস্ত্রে পঞ্চবিধ, ষড়বিধ, সপ্তিধ, অষ্টবিধ, 
নববিধ, দশবিধ ও ষোড়শবিধ ফোগাঙজ বলিয়া উল্লেখ আছে, 
কিন্ত সেগুলি দোটের উপর এ অষ্টাঙ্গ যোগেরই অন্তর্গত। যাহ! 
হউক, এই গুলি বথাবিধি অবলম্বন করিতে পারিলেই চিত্ত আপনা 
হইতেই সংঘ হইয়া থাকে । 
অষ্টাঙ্গযোগের হায় ঘমেরও আবার দশটা স্বতজ্ত্র বিভাগ 
আছে। তাহা এই-_ 
ফোগের প্রথমাঙ্গ “অহিৎনা সত্যমস্তেযং ব্রহ্মচর্যং দয়াজ্জবং। 
যম, ক্ষমা ধৃতিশ্মিতাহারঃ শৌচন্তেতে যমাদশ্‌ ॥” - 
অহিংসা, সত্য, অন্তেয়, ত্রহ্মচষ্য, দয়া, আজ্জব, ক্ষমা, 
ধৃতি, মিতাহার ও শোৌচ এই দশটাই “ঘম? বল্রা। কৃর্তিত। 
(১) অহিংসা- কোন জীবকে কেবল মাত্র বধ করাকেই যে 
* যোগ সাধারণতঃ চতুবিধ মন্ত্র, হঠ, লয় ও রাজ । মন্ত্রযোগ প্রত্যেক , 
সাধকেরই সর্বপ্রথম অবলম্বনীয়। মন্ত্রযোগ যোঁড়শ অঙ্গ বিশিষ্ট । 'জ্ঞানপ্রদীপঃ 
১ম ভাগ দেখ। ও 
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হ্খ্সা বলে তাহা নহে, পরন্ভ কায় দ্বারা হউক, মন ঘার। হউক 
অথবা বাক্য দ্বারা হউক কোনও জীবকে কোন প্রকারে 
ক্লেশ দেওয়াকেই হিংসা বলা যায় । আবার শাম্ম নিদিষ্ট 
হইলে, কোন জীবের ক্রেশদায়ক কর্ম বা হিংসাও অহিং 
বলিয়& অভিহিত হইয়া থাকে । (২) সত্য--সাধারণের হিতকর 
অভ্রান্ত উক্তিকে সত্য বলিয়! জানিবে। (৩) কায়মনোবাক্যে 
অন্টের দ্রব্যে স্পৃহাশৃগ্য হওয়াকে বা লোভ না করাকে শাস্ত্রে অস্তের 
বলে ।* (56) দেহক্ষয় ও স্মৃতিধবংসকর টৈথুন পরিহার বা বাধ্য 
ধারণক্লেই ধোগিগণ ব্রদ্ষচষ) বলিয়া থাকেন | কিন্ত য্থাবিধানে 
কেবল খতুরক্ষার্থ নিজ ভাষ্যা-গমনকে গৃহীর পক্ষে ব্রহ্মচর্য) 
বলিয়া শাস্ত্রে বিধি আছে। আহার বিহার আদি সর্ববিধ 
দৈহিক সংযম রক্ষা! করাই ব্রন্ষচধ্য বলিয়া কথিত । গুরুজনের 
সেবাও ত্রহ্গচধ্যের অন্তর্গত । (৫) সর্বজীবে সমুচিত অঙ্থ গ্রহা- 
কাজ্ষাকে দয়। বলা যায়। (৬) প্রবৃত্তি ও নিবৃক্তিতে সমতার 
ভাবকে আজ্জব বলে। (৭) প্রিয় অপ্রিয় নকল বিষয়ে 
তুল্যভাবকে অর্থাৎ অপ্রিয় ভাবে বিরক্ত ন! হইয়। উপেক্গী করাকে 
ক্ষমা বলিয়া থাকে । (৮) শোক ও তাপাদি কোন কষ্ট হইলে, 
মনের ধৈর্য, অবলম্বন করাই ধুতি বলিয়। শাস্ত্রে উক্ত আছে। 
(৯) অধিক নহে অথব। অল্পও নহে এবপ পরিমিত আহার 
মিতাহার বলিয়। শাস্ত্রে কথিত আছে। খধিগণ অষ্টগ্রাস, বনবামী 
যোড়ুশ গ্রাস, গৃহীরা দ্বাত্রিংশৎ গ্রান এবং ব্রহ্মচারী ও ,সন্ন্যাসী 
প্রভৃতি ইষ্ট গুরুতে আত্মসমর্পন করিয়! ৬গবদ্‌ ইচ্ছান্গরূপ যাহ? 


১১৮ সাধনপ্রদীপ । 


ভোজন করেন, তাহাকেই মিতাহার বলে। (১০) শৌচ ছুই 
প্রকার )--বাহা-শৌচ ও অন্তর-শৌচ ; আনাদি দ্বারা দেহ পরিকৃত 
হইলে বাহ্য-শোৌচ এবং ভগবদ্‌-চিন্তাদি দ্বারা মনঃ শুদ্ধিকে 
অন্তর-শৌচ বলে । দেহ মন অপবিত্র বা পবিত্র যেমনই থাকুক 
না কেন সেই পুগুরীকাক্ষ ভগবান শ্ত্রীইষ্ট গুরুকে স্মরণ করিলেই 
বাহ ও অভ্যন্তর সর্বাবয়ব শুচি ঝ| শুদ্ধ হইয়। থাকে । পুজ| 
করিবার পূর্বে সাধক এই সকল চিত্তস্থিরচ। সম্পাদক রি 
সতত লক্ষা রাখিয়! কাধ্য করিবে । 


ইহার পর নিয়মের কথা বল হইয়াছে । যমের' ন্যায় 
নিয়ম দশবিধ বলিয়া শান্ত্ে উল্লেখ আছে ।* 
১:১8 “তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবন্য পৃজনং | 
সি সিদ্ধান্তশ্ববণচৈব হ্রীমতিশ্চ জপোহুতং। 
দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশান্ত্র বিশারদৈঃ ॥” 
তন্ত্রপার ॥ 





- অর্থাৎ তপঃ, সন্তোষ, আন্তিক্য, দান, ঈশ্বর-পৃজা, সিনাস্ত- 
শ্রবণ, হী, 'মতি, জপ এবং হোম বা যজ্ঞ এই সমস্তকে নিয়ম 
কহে। (১) চান্দ্রাপ্নাদি ব্রতান্ষ্ঠন দ্বারা শোষণের নাম তপঃ। 
(২) আত্মরক্ষা ও সংসার প্রতিপালন কল্পে যদৃচ্ছা লাভের দ্বার 


রব * গৃহস্থাধকদিগের জগ্ঠ যম ও নিয়ম সম্বন্ধে শাস্ত্রোপদেশ এই যে-- 
“এতে যম! স নিয়মাঃ পঞ্চ পঞ্চপ্রকীন্তিতা 1” 
“্যম ও নিয়ম পাঁচ পাঁচটা করিয়। কথিত” | “গুরু-প্রদীপে” যোগদীক্ষাভিষেক দেখ । 


আগমে পৃজা- টা | ১১% 


শব ০ পা সিশীস্পি পাতি» 


রা মন [ অবিচলিপত খাকিলে সস্তোষ বলা ঘায়। (৩) 
ধশ্মাধশ্ম ও ই্গুরুতে দুঢ় বিশ্বামকে আস্তিক্য বলা যায়। (৪) 
স্তায়াজ্জিত ধন যাহা শ্রদ্ধাযুক্ত অন্তরে স্বেচ্ছায় প্রার্থীকে প্রদীন 
কর। হয়, তাহাই দান বলিয়া কথিত আছে । (৫) প্রসন্ন চিত্তে 
ব্ষয়াসক্তি রহিত হইয়া, মিথ্যা! ভাষণাদি বজ্জিত হইয়া এবং 
হিংসাদি কাধা-বিরত হইর়! গণেশাদি সর্বদেবতার পুঙ্গাকে ঈশ্বর- 
পুজা বলা যায়। (৬) বেদ' বেদান্ত, দর্শন, তন্ত্র ও পূরাণাদি* শান্ত 
'শ্রবণকে "সদ্ধান্ত-শ্রবণ বলিগ্াা থাকে । (৭) সনাতন শান্তর বিরুদ্ধ 
বা যে কোন গহিত কার্য অনুষ্ঠানে কিংবা নিজ অজ্ঞতা প্রকাশ 
হইবে বলিয়া গুরুসন্সিধানে ৪ মনে যে লজ্জার উদয় হয়, তাহাই 
হ্বী শব্দে অভিহিত হইয়া থাকে । (৮) বিহিত কাধ্যের অনুষ্ঠানের 
নাম মতি। (৯) বিধিপূর্ধ্বক গুরুপ্রদত্ত মন্ত্রাদি অভ্যাসের নাম 
জপ। (১০) গুরূপদিষ্ট ধৃম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষলাভের অনুষ্ঠানে 
্ন্ধাম্বরূপ অগ্নিমধ্যে আহুতি প্রদানকে হোম কহে । এ সমুদায়ই 
মনের স্থিরতা ও একাগ্রতা সাধনে বিশেষ অন্থকুল।"* যম ও নিয়ম' 
বান্না সাধক ব্র্ষচরধ্যব্ধপ বীর্য্যধারণ, অন্তরে দৃঢ়ভাবে সত্য প্রতিষ্ঠা 
ও নিত্য নিয়মিত সময়ে ক্রিয়ার অনুষ্ঠানে ক্রমশঃ অভ্যস্ত 
হইবে। , ইহাহি সাধন রাজ্যে প্রবেশ লাভের প্রথম সোপান। 
ইহা না হইলে সাধকের যোগঘাগ সবই পগুশ্রম হইবে; আত্ম- 
প্রবঞ্চন1] বাড়িবে, কোন কাধ্যসিদ্ধি হইবে না। সাধক প্রথমতঃ 
এই ভাবে কার্ধ্য করিলে কতকটা স্থির ও দৃঢ়চিত্ত হইবে? তাহার 
পর বা তাহার সঙ্গে সঙ্গে আসনেরও অনুষ্ঠান কর! আবশ্াক। 


২৩ সাধনপ্রদীপ। 


শাস্ত্রে উক্ত আছে, নিরাসনে পূজা করিতে নাই-_-করিলে 
পূজা নিষ্ষল হয়; অর্থাৎ চিত্তের একাগ্রতা 
হয় না। সুতরাং পৃজাকালে আসনের সহিত 
পৃজকের চিত্তের সর্বপ্রধান সম্বন্ধ বিদ্যমান 
আধ্য-শান্ত্কারগণ ভূ-বিজ্ঞানের চরমসীমায় উপস্থিত হইয়া অতি 
সংক্ষেপে ইঙ্গিতের দ্বার যাহা দেখাইয়া! গিয়াছেন, তাহারই 
কতক কতক পাশ্চাত্য পদা-বৈজ্ঞানিকগণ প্রমাণ করিয়। 
জগতের যথেষ্ট মঙ্গল সাধন করিতেছেন। অনেকের ধারণা, 
পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞানের উন্নতিতে সনাতন ধশ্ম নিষম্্রভ হয়া 
যাইবে, জীব নাস্তিক হইয়া! উঠিবে, কিন্ধু বাস্তবিক তাহা 
হইবার নহে। দনাতন ধর্মশান্্ লৌকিক ও অলৌকিক 
বিজ্ঞানের যে সমুন্নত শিখরে সংস্থাপিত, পাশ্চাত্য লৌকিক 
বিজ্ঞানের সাহায্যে তাহ! পুনরায় নবজ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া 
জগতে সত্য ধর্দ্দের শ্রেষ্ঠত্ব ও সনাতনত্ব বিশেষভাবে প্রমাণ 
'করিবে। ধে বিজ্ঞানের চরমোন্নতি করিয়া আধ্যগণ তাহা 
ভগব্য সাধনার অন্তলক্ষ্যে নিয়োজিত করিরাছেন, পাশ্চাতা্গণ 
তাহারই কতক অংশ পরীক্ষায় সিদ্ধ করিয়া কেবল লৌকিক 
ভোগ ও বহির্জগতের শোভা সম্পাদনের জগ্চই প্রয়োগ করিয়াছে। 
দেবাদিদেব শিব বলিয়াছেন, সময়ে বিজ্ঞান সাহায্যেই অন্তলরক্ষো 
চিত্ত নিয়োজিত হইয়া থাকে । 

চিত্তের সহিত যে, আসনের অতি নিকট সম্বন্ধ, তাহ! 
বিজ্ঞান সাহায্যেই সহজে উপলব্ধি হয়। সাধারণতঃ দেখিতে 


যোগের তৃতীয়া 
“আসন? | 
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পাওয়া যায়, সকলেই 'পৃজাকালে কুশাদন বা তদন্থরূপ কোন 
আসন বসিবার আধারবপে ব্যবহার করিয়া! থাকেন। পাটি, 
মাছুর, মস্লন্দ, চ্যাটাই, সতরঞ্চি, সুঙ্ষব্ন্্, মুত্তিকা, পাষাণ, কাষ্ঠ, 
তৃণ ও পত্রাদদি রচিত বহুবিধ আমন সত্বেও কুশাসন প্রভৃতি 
কয়েকটা মাত্র নির্দিষ্ট আধারে পৃজীসনের ব্যবস্থা কেন? পর্বে 
উক্ত হইয়াছে, যোগাবিষ্কারক ভগবান শ্রীমন্মহষি পতঞ্জলি যখন 
দেখিলেন চিত্েত্ত নিবৃত্তিই যোগ-সাধনার প্রধান অবলম্বন, 
“তখন্‌ কোন্‌ কোন্‌ উপায়ে তাহা সিদ্ধ হইতে পারে, মে সকলের 
বিশেষভাবে তত্বান্ুসন্ধানে অথবা যোগগুরু মহাযোগী শঙ্করের 
উপদেশানসারে তাহা শিক্ষ। করিতে লাগিলেন । বম ও নিয়নাদি 
ঘবার মনের স্থিরতা কিয়ৎ্পরিমাণে সণ্গঠিত হইলে পুজাপনে 
বসিয়াই সাধকের ধ্যেয় বস্তুতে সহসা চিন্ত নি হয় না; 
মন, তথাপি চঞ্চল, চিত্তবিক্ষেপক নানাবিধ চিন্তায় ক্গণে সণে 
লক্ষ্যস্থিরতা। সম্বদ্ধে বাধা উৎপাদন করে । পুনঃ পুনঃ তাহার 
হেতু অনুসন্ধানে সর্বপ্রথম আধাররূপী আসনের পাথিব ভাব- 
সমূশ্ছের গতিরোধক শক্তির অভা+ই প্রক্ুত এ প্রধান কারণ 
বলিয়া বিবেচিত তইল। তখনই আসনের সংস্কারার্থে ভিনি 
যত্বান হইুলেন। অনন্তর তদ্দিষয়ে পিদ্ধকাম হইয়া, পুজ।হষ্টানে 
যে পঞ্চবিধ সিদ্ধাসনের বিধি নির্দেশ করিয়া দিলেন তাহ! 
এই £--১ম, কাশ-কুশোভ্তর";) ২য়, কন্বলাজিন-কুশোভর ) ৩য় 
াঙ্কবাজীন-কুশোত্তর ; ৪র্থ, কষ্ণাজিন-কুশোত্তর ; ৫ম, বুষািন- 
কুশোত্তর । এই পাচ প্রকার আসনই আশু সিদ্ধিপ্রদ "বলিয়া 
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শাস্ত্রে কথিত আছে । ইহার তাৎ্পধ্য এই যে, মানসিক বৃত্তি- 
, গুলির স্থিরতা সম্বন্ধে বস্ত্রাদি নির্মিত বা সাধারণ যে কোন আসন 
কোনও 'প্রকারেই অনুকুল নহে। শ্রেষ্ঠ তড়িৎ-আধার পুর্থী- 
তত্বের সহিত আমাদিগের এই ক্ষুদ্র ব্রন্ধাণ্ড বা দেহপিগুস্থ 
তর্ভিচ্ছক্তির বা এরূপ কোন অব্যক্ত শক্তির সতত আদান প্রদান 
চলিতেছেশ সে শক্তি যাহা হউক, বর্তমান ভাষায় “তড়িৎ? 
বলিদ্াই উল্লেখ করিলাম । যতক্ষণ সেই শক্তি পরস্পরের মধ্যে 
অবিরোধে পরিচালিত থাকে, ততক্ষণ পাধিব ভাবসযূহ হাদয়, 
হইতে উন্মোচিত করা কিছুতেই কাহারও সাধ্যায়ত্ব নহে। আধ্য- 
ঝধিগণ গভীর গবেষণ! ও পুনঃ পুন: পরীক্ষা দ্বার তাহা নিদ্ধারণ 
করিয়াছেন। সেই হেতু উক্ত অব্যক্ত শক্তির গরতিনিরোধক 
পূর্ব-কথিত অদ্ভুতশক্তিসম্পন্ন আসনগুলির ব্যবস্থা করিয়া 
দিয়াছেন। পক্ষান্তরে সর্বস্থানের তড়িত্রাশি সমানভাবে বিশুদ্ধ 
নহে-_স্তরাং সেই বিমিশ্র বা অপরিশুদ্ধ তডিতের শোধনার্থে 
পূর্বোক্ত আসনগুলি সম্পূর্ণ উপবোগী । এই জন্য এবং আরও 
কয়েকটা গুপ্ত কারণে এঁঞচলি সহজে সিদ্ধিপ্রদায়ক বলিয়! শ্ষান্তে 
বণিত আছে । তড়িতান্ুদূপ সেই শক্তি যে সকল স্থানের খিশুদ্ধ 
নহে, তাহা সাধকগণ 'স্থান-মাহাত্মা” বলিয়া! সুন্দরভাবে বুঝাইয়া 
দিয়াছেন। যেস্থানে সর্বদ মহাত্মগণের গতিবিধি থাকে, অথবা 
কোন সাধকের আশ্রম ছিল ব1 আছে, ৫সই সকল স্থানের তড়িৎ 
যেস্বাভাবিক ভাবে বিশুদ্ধ তাহা অস্তরদৃষ্টি সম্পন্ন সাধকগণ সহজেই, 
উপলব্ধি করিতে পারেন। এই নিমিত্ত পবিত্র তীর্থস্থানাদি 
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প্রত্যেক সাধকের পক্ষে নিতান্ত আকাজ্ষার বস্তব। বর্তমান 
সময়ে বুতর কলুষিত ব্যক্তির গমনাগমন-সহযোগে তীর্থের সেই, 
চির-পবিত্রতা যে, ক্রমান্বয়ে তিরোহিত হইতেছে তাহা তাহারা , 
ত্বীকার করেন। তথাপি কঠোর কনম্মী সাধকদিগের সাধনা বলে 
অল্নেক স্থলে এখনও সে পৃত শক্তির উগ্রতা বেশ উপলব্ধি হয়। 
কলুষিতাত্ম! শত শত অধম ব্যক্তিও সহসা তথায় যাই সাময়িক- 
ভাবেও, চিত্তে কিঞএক অভিনব পবিত্রতা অনুভব করিয়া খাকেপা 
এই*্কারণেই শিবোক্ত উদ্ধায়াশাস্ত্রে স্থান ও আসনবিধির বিস্তৃত 
উল্লেখ দেখিতে পাওয়! ধায়। কোন অপবিত্র স্থানে অর্থাৎ 
ততমাগুণযুক্ত তড়িৎ-প্রবাহিত স্থানে সহজে সাধনা ফলবতী হয় 
না, ইহ! ্বতঃসিদ্ধ কথা । এ হেতু তীথাদি পুণ্যক্ষেত্র, নদীতীর, 
পর্রবভশিখর, দেবালয়, নিজ্জন উদ্যান, গুরু-সন্নিধান, নিজগৃহ, 
গো-শালা, তুলসী, বিন, অশ্ব, বট, আমলকী, কুলবৃক্ষসমূহ অথব! 
পঞ্চবটীমূল এবং জীবের শেষ শান্তির আলয় শ্মশ্বানই সাধনার, 
প্রশস্ত স্থান বলিয়া শাস্ত্রে নিদ্দেন আছে । এইরূপ যে কোন স্থানে 
পূর্বোক্ত আসন স্থাপনপুর্ববক পূজা বা সাধনার বিধি প্রশস্ত; 
এই আসনগুলির উপাদান-সমষ্টির এমন স্থন্দর সমাবেশ আছে 
যে, তাহ্বা দেখিলেই শিক্ষিত ব্যক্তি তাহার উদ্দেশ্ঠ হৃদয়ঙ্গম 
করিতে পারিবেন । শ্রীমন্মহর্ষি পতগ্কলি দেব অরণ্যের সকল 
তৃণ পত্রার্দি পরীক্ষার পর কুশ ও কাশ, সকল পশ্ত-লোমের মধ্যে 
মবেষ-লোম, সর্ববিধ পণ্ড চন্মের মধ্যে মৃগ, ব্যান, সিংহ ও*হন্তি 
চণ্দই সেই বিছ্যাৎমম পাখি শক্তির গতিরোধে যে, সম্পূর্ণ অন্থকৃল ৷ 
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তাহ। পুনঃ পুনঃ হুক্্ম পরীক্ষার ছারা নির্ধারণ করিলেন এবং পরে 
পরস্পরের মিলন জাতাত্রতয় আসন সমূহের আবিষ্কার করিয়। 
সিদ্ধ গুরুমগ্ডলীর সাধন প্রক্রিয়া মধ্যে ঘে অপূর্ধব কীন্ি রাখিয়া 
গিয়াছেন তাহ! ভাবিলে স্তস্ভিত্ হইতে হয়। 

এক্ষণে নানাবিধ আসন প্রস্তত প্রণালী বর্ণন। করিব । 
প্রথমে কুশাসন পাতিয়া তাহার উপর বস্ত্র, তৎপরে কাশ- 
চিত আসন পাতিয়া পৃজাসন প্রস্তত করিতে হইবে । ইহাকেই 
কাশ-কুশোত্তর আসন বলে। এইরূপে প্রথমে কুশাসন পাতিয়া 
তাহার উপর কার্পাম বস্ত্র, অনন্তর মেধ লোমঞ্জাত কম্বল ব। বঙ্কু- 
লোমজাত বস্ত্র অথবা কষ্ণশারের চম্ম কিন্ব! ব্যঘ্রাদি চম্ম বিস্তৃত 
করিয়া আসন গ্রস্ত করিতে হইবে । ইহাই ঘথাক্রমে কঙ্লাজিন 
কুশোতর,রাক্কবাজিন-কুশোত্তর,কষ্ীজিন-কুশোত্তর ও ব্যাত্রাজিন- 
কুশোত্তর ইত্যাদি আসন বলিয়া শান্্-বিখ্যাত। এই সকল 
আসন সাধারণতঃ দৈর্ঘ্যে দুষ্ট হৃন্কের অধিক হইবে না, প্রস্থে 
দেড় হন্তডের অনধিক হইবে ন।, এবং এরূপ তিন অন্ুলি হইতে 
অধিক বা দুই অঙ্গুলি অপেক্ষা অল্প স্বল হইবে না.। উদ্ধনয়াঁদি 
ঘোগশান্তে আদন প্রস্তুতের এইরূপ নিয়ম নিদ্দিষ্ট আছে। ইহ 
ছারা জ্ঞানী ব্যক্তি সহজেই বৃঝিতে পারিবেন যে, আপনের 
এইরূপ বিশেষ নির্দিষ্ট পরিমাণে ও -উপযুপরি কুশাদি ত্রিবিধ 
দ্রব্যের সমাহারে পৃজাসনের কি অদ্ভুত শক্তি সাধিত হইতে 
পারে। কিন্তু খর্তমান কালে প্রায় কোন পুজকই আপনের 
এইরূপ ব্যবস্থা! করেন না, অথব। অনেকে জানেনই না। এই 
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সমুদয় কারণে তীহাদের পৃজা যে প্রায় নিক্ষল হইয়া! থাকে 
তাহা তাহাদের বুঝিবার জ্ঞান নাই? অনেকে “নিরাসনে, 
বসিতে নাই” বলিয়া হয় ত একটা মাত্র তৃণ গ্রহণ করিয় 
উপবেশন করে, নে মূর্খ পৃজক আসনের আবশ্যকতা বিষয়ে 
কিছুমাত্র অবগত নহে । কাশ-কুশোত্তর আসনই সাধারণ পৃক্তক- 
দিগের পক্ষে প্রশন্ত । সাধক, দীক্ষিত অথবা অভিষিক্ত হইয়। 
পূজা করিলে, কম্যপূজায় গুরুর উপদেশ মত কম্বলাজিন ও 
রাষ্কব্রাজিন আসনদ্বয় ব্যবহার কর্রবেন। অভিষেক ক্রিয়ার পর 
গুরুপ্রদত্ত এঁশীশক্তি অথব| আধুনিক ভাষায় বিশুদ্ধ তড়িচ্ছক্তি 
লাভ হইলে, উচ্চ সাঁধনাভিলাষা পৃজক জ্ঞানসিদ্ধি-কার্য্যে ও মোক্ষ 
সিদ্দি-কাধ্যে যথাক্রমে রুষ্ণাজেন ও ব্যান্রাজিন-কুশোত্তর নামক 
আসনদ্য়ে উপবিষ্ট হইয়া পৃজা্চন' করিবেন । ই আসনগুলি 
বথাক্রমে উগ্র হইতে উগ্রতর শক্তিসম্পন্ন । সাধারণ ব্যক্তি স্বীয় 
ইচ্ছাক্রমে যে কোন আসনে উপবিষ্ট হইয়া সাধনা করিলে, 
উহাদের তেজ সহ্য করিতে পারিবে ন।। ফলে কোনও ন! 
কোন ব্যাধি গ্রস্ত হইয়া পড়াঁও অসম্ভব নহে । পেই কারণ সাধনার 
উন্নতির সহিত গুরুর উপদেশ মত যথাবিধি আসনে উপবেশন 
করিয়া পু! অচ্চনা করিবে ।* 

আক্গকাল অনেকে নামে ননাতন শাদ্লানমোদিত সাধক 
বলিয়! পরিচয় দেন, কিন্ত প্রকৃত পক্ষে স্বেচ্ছ-সাধনহই তাহাদের 


৯ গগুরুপ্রলীপে ও 'জ্ঞানপ্রদীপ ১ম ভাগে আসন সম্বন্ধে আরও স্বেক* বিষয় 
লিখিত আছে । 
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কাধ, এবং স্বীয় শিব্যমণ্ডলীকেও সেইবূপই শিক্ষা দিয়া থাকেন । 
তাহারা বলেন,_“আসনের কোনও আড়ম্বর বা আবশ্যকতা 
নাই, কেবল ভক্তি-পুর্ণ ও একাগ্র হৃদয়ে “তাহার” চিন্তা করিলেই 
হইল |” জিজ্ঞাস করি--পতঞ্চলি প্রতি খধিগণ আপনাদের 
অপেক্ষা এতই কি মুখ” ছিলেন, তাহারা এ মোটা কথাটা কি 
একবারও ভাবিবার অবসর পান নাই? যদি ইচ্ছা করিলেই 
'ণকাগ্র চিত্ত হওয়া যাইত, তবে বাস্তবিক এত আড়ম্বরের কোন 
প্রকারই উদ্দেশ্য ছিল না। পৃর্বেই বলা হইয়াছে, মান ₹-বৃদ্ধি, 
প্রবৃত্তি ও কম্ধের এতই অন্থব্তী যে, সহজে কোনও রূপে তাহাকে 
ইচ্ছাধীন কর! ছুঃসাধ্য । যিনি আসনাধির বিরোধী, তিনি হয় 
মহাপুরুষ, তাহার সাধন1-পথের উচ্চাবস্থার় তত তিনি সমাধিস্থ, 
অথব। তিনি সাধনার কোন কথাই সম্যক অবগত নহেন, অথাৎ 
সাধনাপথে তিনি একজন সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ব্যক্তি । সেই কারণ 
বলিতেছিলাম, সাধনাকাজ্জীগণের পক্ষে আসনের এই ক্রমোন্নত 
বিধি অবলম্বন কর একান্ত কর্তব্য। ইহাও শিবের আদেশ। 
গুরুপরম্পরায় শাস্ত্রোপদেশ ব্যতীত যে কোনও খেয়াল-নিদ্ধ 
উপদেশ, শিষ্যগণের মধ্যে প্রচার করা কোন ক্রমেই গুরুর কর্তব্য 
নহে । ইহাতে শিষ্যের সাধনা যত হউক আর না হউক, তাহারা 
বৃথা তাঞ্কিক ও খফিভ্রম-পরিদর্শক হইয়া পড়িতেছে, অর্থাৎ 
সাধারণ ভাষায় “এচোড়ে পাকিয়া যাইতেছে” । স্থৃতরাং অতি 
সাবধঠনে শিষাকে সকল বিষয়ে উপদেশ কর গুরুগণের পক্ষে 
এখন অবশ্ঠ কর্তব্য কণ্ম হইয়া পড়িয়াছে। সাধনাকাজ্ষীগণের 





সপমসিগা 


আগমে পুজা-তত্ব । ১২৭ 
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তি? বার বার অনুরোধ, তাহারা সন্দেহ দহশৃন্য ও ৪ ভত্তিপুষট 
হৃদয়ে সিদ্ধগুরুমুখোক্ত শাস্ত্রোপদেশানুলারেই সকল কাধ্য সম্পন্ন 
করিবেন । 
ইহার পর আসনে বসিবার প্রণালী শাস্ত্ে যাহা ব্‌ক্ত আছে, 
তৎস্বশ্বদ্ধে কিছু বলিব। যেবপ ভাবে বসিলে দেহের অঙ্গ-প্রতঙ্গ 
স্থির ও মনের চাঞ্চল্য উপস্থিত না হয়, অথচ হৃদয়ে পবিত্রভাব 
অনুভূত হইতে থাকে, সেইরূপ ভাবে উপবেশন করাকে 
'বসিঝার প্রণালী বা আসন-বিধি কহে । শাস্ত্রে আসনের বহুবিধ 
প্রণালীর উল্লেখ আছে, তন্মধ্যে পাচটাই সর্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ | 
১ম, সিদ্ধাসন 2 ২র, পল্মাসন ; ৩য়, বীরাসন$ €র্থ, ভদ্রাসন 3 
৫ম, স্বস্তিকাসন।* এই আজন প্রণালীগুলিরও শাস্ত্রকার 
সাধকের অবস্থান্গসারে ব্যবস্থা প্রদান করিয়াছেন। উপধুক্ত 
, শিষ্যের সাধনাবস্থ! দেখিয়া যথাবিধি তাহার উপদেশ প্রদান 
করিবেন । 
মানবের মনোবৃত্তি অনুসারে বাহক ভাবের যে, স্বাভুবিক 
বিকাশ হয়, তাহা সকলেই বুঝিতে পারেন । ভয়, ক্রোধ, ভক্তি, 
হুঃখ, চিন্তা, অ)নন্দ ইত্যাদি অবস্থায় প্রতি অঙ্গ প্রত্যঙ্গেই তাহার 
ভাব স্থস্্ষ্ট পরিলক্ষিত হইয়া! থাকে । সে সময় দেখিলেই অন্ত 
ব্যক্তি সহজে বুঝিতে পারে যে, এ ব্যক্তির মনের ভাব এখন 
এইরূপ । অর্থাৎ এ ব্যক্তি হয় উত্তেজিত, ভীত বা রাগান্বিত 
'হইয়াছে, না হয় দুঃখ, চিন্তা ও মশ্মগীড়ায় পীড়িত হইয়াছে,, অথবা 
* “গুরুপ্রদীপ+ ও 'জ্ঞানপ্রদীপ' দেখ । 
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আনন্দোৎফুল্-হৃদয়ে কোন স্ৃখভোগের 'আম্বাদ পাইয়াছে বা 
“ভগবদ্‌ ভাবে গদ-গদ হইয়া! পড়িয়াছে। এ সকল ভাব মানবের 
স্বাভাবিক । ইচ্ছা! করিয়া সহজে গোপন করিতেও পারা ষায় 
না, আপনিভ প্রকাশ হইয়া পড়ে । মানব যখন নানাবিধ সুন্দর 
মলাবান পরিচ্ছদে স্থুসঙ্জি ত হইয়া সম্মানার্ আসনে উপৃবিষ্ট 
থাকেন, অথবা তদবস্থায় অনাবশ্যক অধিক ধন এশ্ব্য সঙ্গে 
"কইয়া পদত্রজে স্থানান্তরে গমন করেন, সে সময় পথিমধ্যে ছিন্ন 
ও মলিন বন্ত্র পরিহিত কোনও দরিদ্র ব্যক্তি সন্মু্থে পডিলে 
ঘেন সহজেঈ গর্ধের সহিত তাহার মুখ হইতে বাহির হয় 
“এই হট থাও”"। আবার সে ব্যক্তিই সময়ান্তরে সামান্য বস্ত্র 
পরিধান করিয়া! কোনও কারণে অতি আবশ্যকীয় অর্থও সংগ্রহ 
করিতে না পারির।, নিতান্ত চিন্তিত ও ক্ষুপ্ন মনে যাইতে যাইতে 
সম্মুখে পল্পরপ কোনও ব্যক্তিকে যাইতে দেখিলে, তাহাকে 
কোনও কথ। ন! বলিয়া নিজেই পাশ কাটাইরা চলিয়া যাইবেন, 
অথব| বলবেন “বাপু একটু রাস্তা দাও ত”। আবার যখন 
সেই বাক্তি প্রাতঃকালে পবিত্র হৃদয়ে গঙ্গার ন্সিপ্ধ সলিলে“স্জান 
কবিয়া, স্থুপবিক্র পট্বন্্র পরিধান পূর্বক, পুষ্পচন্দনাদি পরি- 
শোভিত মন্দিরমধ্যে দেবদেবী সন্নিধানে পৃজাসনে উপবিষ্ট হন, 
তখনই ব। তাহার চিত্তের কি ভাব, প্রত্যেক মানব তাহা নিজে 
নিজেই বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিবেন যে, অবস্থা 
বিশেষে মনের ভাব সতত বিভিন্ন প্রকার ধারণ করে। এইরূপ' 
যখন যাহা স্বাভাবিক, তখন তাহাই প্রত্যেক ক্রিয়ার অনুকূল। 
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মনে রাগ হইয়াছে, এক ব্যক্তিকে তখনই শাসন করিতে হুইবে, 
সে সময়ে গালে হাত দিয়া “চুপটী” করিয়! বসিয়া থাকিলে চলে" 
না, ক্রুদ্ধ বাত্তি অবিলম্বে জামার 'আন্তিন” গুটাইয়৷ বা! “মাল- 
কৌচা” বাধিয়া, অথব। বাহুস্ফোট করিতে করিতে অন্য ব্যক্তির 
গ্ভীন' আক্রমণ করিবে, ইহাই তখন স্বাভাবিক; আবার 
এক সময় কোনও গভীর শোকের কারণ উপস্থিত হইয়াছে, 
সে সময় বীরোচিত আচরণ কখনই আসিবে না, তখন অনিচ্ছা” 
সত্ব চিন্তা নিমগ্র চিত্তে মস্তক অবনত হইবে, নয়নে অবিরত 
অশ্রুধারা বিগলিত হইতে থাকিবে, হস্ত কপোলসংযুক্ত হইবে, 
ইহাই সেই সময়ের পক্ষে স্বাভাবিক । এইবপ ভগবত্তক্তি ও 
আরাধন। উদ্দেশ্যে মানবের ঘে ভাবগুলি সর্বাপেক্ষা স্বাভাবিক, 
তাহারই উৎকর্ষ সাধন করিয়া আধ্য-খধষিগণ উপবেশন প্রণালী 
বা আসনপ্রকরণাদি-রূপে বিবিধ বিধি নির্দেশ করিয়া গিয়াছেন। 
যাহা হউক পূর্বোক্ত পঞ্চবিধ আসনের মধ্যে পদ্মাসুন, বীরাসন 
ও স্বন্ডিকাসন এই তিনটাই সরল ও স্ববিধাজনক । সাধনা- 
কাজ্ষীর অবগতির জন্য নিম্নে তৎসম্বন্ধে উক্ত হইতেছে । 

পদ্মাসন :-বাম উরুর উপর দক্ষিণ পদ এবং দক্ষিণ উরুর 
উপর বামুপদ স্থাপন করিয়া, উন্নতভাবে স্থিরনেত্রে বসিবার 
নাম “পদ্মাসন'; এবং উভয় হস্ত পৃষ্ঠদেশ হইতে ঘুরাইয়া আনিয়। 
দক্ষিণ হন্ত দ্বারা দক্ষিণ পদের অঙ্ুষ্ঠান্থুলি এবং বাম হস্তের 
ধার] বাম পদের অঙ্থষ্ান্ুলি দৃরূপে ধারণ করিলে; তাহ।কে 
“বদ্ধপদ্মাসন; বলা যায় । 

৮১ 
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বীরাঁসন £--এক পদ এক উক্র উপর -এবং অন্ত পদ ভিন্ন 
উরুর নিয়ে স্থাপন করিয়া বসিবার নাম “বীরাসন?। 

স্বন্তিকাঁসন :-_জান্ুদ্বয় ও উক্ুদ্ধয়ের সন্ধিদেশে পদতলঘ্বয় 


স্থাপন করিয়। লম্বভাবে উপবেশন করাকে 'স্বস্তিকাসন? বলিয়! 
শাস্ত্রে উক্ত আছে। 


এই তিন প্রকার আসনের মধ্যে যাহার যেটা ইচ্ছা সেইটাই 
ধ্টবহার করিতে পারেন, তবে বারাসন রাজলিক পুজায়.প্রশস্ত, 
্বস্তিকাসন সাত্বিক পুজায় এবং পল্মাসন বা বদ্ধপল্মাসন সার্দত্বক 
ও রাজপিক উভয় পৃজাতেই বিশেষ উপবোগী ; কারণ পুন্্ববই 
বল। হইয়াছে, উচ্চাবস্থায় সাত্বিক ও তামনিক উভয়ই সমান। 
এই সকল উপদেশ গুকু-পরম্পরায় চলিয়া! আসিতেছে, শাস্ত্রে প্রকট 
নাই। সেই কারণ কেবল গ্রস্থ পড়িয়াই সাধনাকাজ্ী বাক্তিগণ 
এই সকল আসনের যথেচ্ছ! ব্যবহার করিয়া থাকেন। 

শান্ত, আসন জন্বদ্ধে আরও বলিয়াছেন যে :__ 


“আত্মসিদ্ি গ্রদানাচ্চ সর্বরোগনিবারণাৎ। 
নবসিদ্ধিপ্রদানাচ্চ আসনং পরিকীতিতং ॥” 
অর্থাৎ “আত্মসিদ্ছি প্রদান হেতু" এই বাক্যের আগ্াক্ষর 
(আ), 'সর্বরোগ নিবারণ হেতু? এই বাক্যের আগ্চাক্ষর (স), 
এবং “নবসিদ্ধি প্রদান হেতু এই বাক্যের আছ্াক্ষর (ন) 
যথাক্রমে আ+স+ ন মিলিত হইয়া 'আসন+ হইয়াছে। 


সাধনার্থীর হৃদয়ক্ষেত্র সাধনোপযোগী হইবার পর বা! সঙ্গে 


আঁগমে তি, তত্ব । ১৩. 


স্পেস শশা নিশি শি শী শান সপাপািপাশিপিশিি িপাস্পি তি ৩ -১-০া ৯ সপ 


সঙ্গেই আসনাস্ষ্ঠানের আঁবশ্থাক। যতক্ষণ জীবের হৃদয় ব্রহ্ম 
চর্য্যাদি দ্বারা স্তবিমল না হয়, ততক্ষণ কেবল আসনের অস্ুষ্ঠানেং 
সাধনার কোনও ফল পরিলক্ষিত হইবে না। অর্থাৎ সাধনা, 
কাজ্ছী ব্যক্তিগণ পূর্বোক্ত যম ও নিয়মনিদ্দিষ্ট অহিংসা, অলোভ 
সত্যানষ্ঠান, ভগবদ -বিশ্বাম ও ভক্তিদ্বারা কিয়ৎ পরিমাণে স্থির- 
প্রতিজ্ঞ হইলেই যথাশাস্ত্র আসনের বাবস্তা কর! বিধেয়। শাশান 
বা শব্-গাধূনা প্রভৃতি সময়ে আসনের আরও কঠিনতর বিধি 
আছে ।* 

ভূমিতে ত্রিকোণ-মণ্ডল অস্কিত করিয়া “আধার শক্যাদিভ্যো 
নম£” এই মন্ত্রে আসনের আধার শক্তিসমূহের পূজা করিতে 
হয়। অনন্তর তছুপরি পূর্ব্বোল্লিখিত যে কোন আসন বিস্তৃত 
করিয়া “ও মেরুপৃষ্ঠ খষি স্থতলংছন্দঃ কুম্মেদেবত! আসনোপ- 
বেশনে বিনিয়োগঃ”। এই মন্ত্রে খষ্যাদির স্মরণপূৃর্ববক-_ 





“পৃথি ত্বয়া ধৃতা লোকা দেবিত্বং বিষুনাপুতা । * 
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরুচামনং ॥” 
এই মন্ত্রে আধার শক্তি দেবীর আরাধনা করিতে হয়, পরে 
“হ্বী' আধার শত্তি' কমলাসনায় নম:" এই মন্ত্রে আসনের পৃজা 
করিবার বিধি আছে। এই সময় আসনোপবিষ্ট হইয়া আস্ন 
"পূজা করিবার উদ্দেশ্তে যে সকল কার্ধ্য করিতে হয়, সে সমস্তই 
আসনস্থিত শক্তিনমৃহের স্থিরবীকরণ জন্য জানিতে হইবে | 


'পুজা প্রদীপে' ব্রাঙ্গমুহূর্ত কৃত্য আসনগুদ্ধি প্রভৃতি দেখ । 


১৩২ সাধনপ্রদীপ। 


যখন যম, নিয়ম ও আসনসহযোগে যোগের তিনটা অবস্থায়, 
পৃজক বা যোগীর চিত্ত কিয়ংপরিমাণে পুষ্ট হইবে, 
তখনই তাহার প্রাণায়াম কার্য অভ্যাস করা 
প্রাণীয়াম' |. বিধেয়, নতুবা নানাবিধ ব্যাধির স্থচনা হইতে 
পারে। অনেকেই পুথি পড়িয়া বা প্রাণায়াম বিষয়ে অনভিজ্ঞ 
ব্যক্তির মুখে শুনিরাহ নিশ্বাস প্রস্বাসের স্বাভাবিক গতির হ্রাস, 
বুদ্ধি ও নিরোধ বা পূরক, কুম্তক ও রেচকরপ নানাবিধ, প্রাণায়াম 
করিয়। পরিশেষে শ্বাসকাশ রোগ ভোগ করিয়া দেহপাত, করিয়া 
থাকেন । সুতরাং এ বিষয়ে সিদ্ধ গুরূপদেশ ব্যতীত অগ্রসর 
হওয়া কোনও প্রকারেই উচিত নহে । যোগাঙ্গ মধো প্রাণায়াম 
সর্ঘশ্রোঠ সাধন। । * ইহার সংক্ষিধ্ধবিধি নিম্নে প্রদত্ত হইল। 
গুরু-মুখাগত হইয়া এই সকল কার্ধ্য অভ্যাস কর! কর্তৃব্য। 


যোগের চতুর্থাঙ্ 





সাধনপাদ পাতঞ্জল যোগদর্শনে লিখিত আছে যে.__ 

“তম্মিন সতি শ্বাস প্রশ্বাসয়োর্গতি বিচ্ছেদঃ প্রাণায়ামঃ 1” 
নিশ্বাস ও প্রশ্বীন বামুর সাধারণ গতির যোগবিধি অগ্ুসারে 
বিচ্ছেদ সাধনই প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত আছে।. এই প্রাণায়াম, 
সাধারণত: বৃত্তি ভেদে ত্রিবিধ। বাহা, অভ্যন্তর ও স্তসতবৃত্তি। 
বাহা প্রাণায়াম অর্থাৎ রেচক বা প্রশ্বাস ত্যাগ করিয়া গ্রহণ না 
করা, ঝাহিরেই কুস্তক করা। ইহাতে বাঘু নিঃশ্বাস সহযোগে গ্রহণ 
করিয়া ভিতরে কুস্তক না করাই বিধি । এই কার্ষোে রেচকাশ্ছে 


*' গুরুপ্রর্দীপে” যোগদীক্ষাভিযেকে প্রাণাঙ্গাম দেখ । 


৯৯ পরী পাস 


আগমে পূজা-তত্ব। ১৩৩ 


ও পিপিপি ২৩ শত শা শা সি শ সতা পা শিপাসিলাসপিসিশ শী পতি তত পপ শাস্পাসিলাি পািপাসপি্রীিলী পাস সপ 





শিস শসমিএসিসটি পি শি 


বা বাযৃত্যাগ করিয়া যতক্ষণ সময়, আর বায়ু আকর্ষণ করিৰে না, 
সেই সময়টুকু সাধকের বাহ্কুস্তক বা প্রাণায়াম হইবে । অভ্যন্তর_ 
প্রাণায়াম অর্থাৎ পূরক বা ভিতরে নিশ্বাস গ্রহণ করিয়া ত্যাগ না! 
_ করা বা ভিতরে কুস্তক করিয়া, তাহার পর বায়ু ত্যাগ বা রেচন 
করা এবং স্ুষ্ভ প্রাণায়াম অর্থাৎ কুস্তক বা নিশ্বাস বাফুতে দেহ 
পূর্ণ করিয়া ইচ্ছামত রুদ্ধ করিয়! রাখা । যাহা হউক এই ত্রিবিধ 
প্রাণায়ামে যথাক্রমে পূরক, কুস্তক ও রেচক এই তিন প্রকার , 
ক্রিয়া £বগ্যমান থাকে । সাধারণতঃ এই তিনের সমহিকেই 
প্রাণায়মে বলে। দীর্ঘ ও স্মক্্রভেদে এই প্রাণায়াম আবার 
দ্বিবিধ। তাহ সংখ্যা ও শরীরের অবস্থা অনুসারে অবগত 
হওয়া যায়। ৪ মাত্রায় পূরক, ১৬ মাত্রায় কুস্তক এবং ৮ মাত্রায় 
রেচক দ্বারা যে প্রাণায়াম হয় তাহাই সুষম | উহ] হইতে দীর্ঘ- 
কাল অর্থাৎ দ্বিগুণ, ত্রিগ্ুণ বা চতুগ্তণ অথবা এইরূপে তদপেক্ষাও 
অধিকক্ষণ করিতে পারিলে দীর্ঘ প্রাণায়াম বলিয়া উক্ত হয়। 
চক্ষের পলকের নাম মাত্রা। মারার সংখা! মূলমন্ত্র দ্বারা 
গণনা করিতে হয়। প্রাণায়ামে বাষু কুস্তককালে সর্ব শরীর 
ষগ্যপি চিন্‌ চিন্* করিতে থাকে, তাহা হইলেই উহা দীর্ঘ 
প্রাণায়াম বল্লিয়৷ জানিবে এব' এরূপ চিন্‌ চিন্‌ না করিলেই সুস্থ 
*প্রাণায়াম বলিয়া জানিবে। 

. পর্বের বলিয়াছি পূরক, কুস্তক ও রেচক এই ত্রিবিধ কাধ্যের 


সমাহারকেই প্রাণায়াম বলে। আবার প্রাণ ও অপান,বুযুর 
' পরস্পর সংযোগকেও প্রাণায়াম বলা যায়। 


১৩৪ সাধনপ্রদীপ । 


পূর্বোক্ত বম, নিয়ম ও আসন আদির বিবিধ ভেদের ন্যায় 
প্রাণায়ামও অষ্টবিধ | 


“সহিতঃ স্ধ্যভেদশ্চ উজ্জায়ী শীতলী তথা । 
ভন্ত্িকা ভ্রামরী মুচ্ছা কেবলী চাষ্কুস্তিকাঃ ॥” 

১ সহিত, ₹ স্য্যভেদ, ৩ উজ্জায়ী, ৪ শীতলী, € ভঙ্ত্রিক, 
৬ 'ভ্রামরী, ৭ মুচা, ৮ কেবল] এই অষ্টবিধ কুস্তক ব প্রাণায়াম। . 

১। সহিত :--সাধারণ ভাবে নাসিকার ঘার নিশ্বাস ও 
প্রশ্বা বায়ুর যথাক্রমে পূরণ ও রেচণাদি ক্রিয়ার যে'প্রাণায়াম 
ইয়, ভাহারই নাম সহিত । ভ'হ। আবার দ্বিবিধ, সগত ও নিগর্ভ। 
উষ্ট-দেবতার বীজমন্ত্র উচ্চারণ সহযোগে ষে প্রাণায়াম, তাহার 
নাম সগভ, এবং বাঁজমন্ত্র পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র কুস্তকাদি 
করণের নাম নিগর্ভ। 

সুয্যভেদ +__ প্রথমে সু্যনাড়ী বা পিঙ্গলা নাড়ী অর্থাৎ দক্ষিণ 
নাসিকা “দ্বারা বাধু আকধণ করিয়া কুস্তক করিবে, যে পধ্যস্ত 
কেশের মূল ভাগ হইতে ঘম্ম নির্গত নাহয় সে পধ্যন্ত কুস্তক 
করিবে ও সেই সঙ্গে “সমান? বায়ুকে নাভিমূল হইতে স্থযম্নার পথে 
উদ্ধত করিতে যত্ববান হইবে, পরে ইড়া অর্থাৎ বাম নাসাপথে 
ক্রমশঃ অতীব ধৈষ্যের সহিত বা.সম্পূর্ণ বেগ না দিয়া ধীরে ধারে 
বাষু রেচন করিবে । ইহাই একটী পূর্ণ প্রাণায়াম। 'বার বান 
এরূপ পৃরক, কুস্তক ও রেচক করিবে । এই ভাবে অন্ততঃ তিন, 
বার' প্রাণায়াম কব দরকার । প্রতাহ প্রতি সন্ধ্যা-ক্রিয়ার সমস 
এই ভাবে প্রাণায়াম ক্রিয়৷ নিজ স্বাস্থ্য ও সাধ্যাহছসারে বাড়াইয়। 


আগমে পৃজা-তন্ব। ২৩৫ 


ক্রমশঃ বিশবার পত্টিস্ত করিতে অভ্যাপ করিবে। ইহা দ্বারা! 
জরা মৃত্যু বিনষ্ট, কুগ্ুলিনী-শক্তি উদ্বোধিত হইবে ও সাধকের 
দৈহিক অগ্নি এবং দীপ্তি বদ্ধিত হইবে । 

৩। উজ্জায়ী £--উভয় নাসিক1-পথ দ্বার “বহির্বাযু এবং 
উদর, হৃদয় ও গলদেশ দ্বারা “অস্তর্বায়, আকর্ষণপূর্ববক মৃখের 
মধ্ো কুস্তক করিয়া! ধারণা করিবে । পরে মুখ-প্রক্ষালনের গায় 
করিবে ও সঙ্গে সঙ্গে 'জালন্ধর? নামক মূদ্রা করিবে, এইরঁপে যর 
*নক্তি' কুস্তক করিয়! অবিরোধে বাষু ধারণ] করিবে । ইহাতে 
আম্বাত, ক্ষয়, কাশ, জর ও প্লীহাদি রোগ জন্মিতে পারে না, 
এসং জ্বরা মৃত বিনষ্ট হয়। সাধারণ বা অভ্যন্তর কুস্তকযুক্ত ষে 
কোন প্রাণায়ামে কোনরূপ ব্যাধি উপস্থিত হইলে, ইহাই তাহার 
প্রতিশেধক বিধি । 


॥। শীতণী ৫--ওষ্ ও অধর পক্ষীর চঞ্চুবৎ করিয়! জিহব। 
দ্বার বায আকধণ পূর্বক উদরপূর্ণ দ্বার কুস্তক.করিবে, পরে 
উভর নাসান্থারা বাষু রেচন করিবে । ইহাতে অজীর্ণ ও কফ- 
পিভাদি রোগ জন্মিবে না। ইহাও বিরুত প্রাণায়াম জাত ব্যাধি 
বিনাশক ওষুধ স্বরূপ । 

ভস্ত্রিক। £-_-কম্মকারগণ ভান্ত্রকা বা জাত দ্বার যেমন 

কর্টরধনা অগ্রি প্রজ্জলিত করে, সেইব্ধপ উভয় নাসাপুট দ্বারা বাহ 
আকর্ষণ করিয়া ক্রমশঃ উদ্রে চালিত করিবে । এইরূপে সাধ! 
মৃত ক্রমশঃ বিংশতিবার বাস্ু ভিতরে চালনা করিবে*অনস্তর 
কুস্তক দ্বার] বাস ধারণ করিবে, পরে উভয় নাসাপুট দ্বারা জাতা- 


১৩২, সাধনপ্রদীপ | 


শা পিসি পা শ্পা স 


কলের ন্যায় বায়ু রেচন করিবে । সাধক তিনবার এই কুস্তক 
ৰা প্রাণায়াম করিবে, উহাতে কোন রোগ বা ক্লেশ থাকে না; 
থাকিলে, ক্রমে আরোগ্য হইয়া যায়। অভিজ্ঞ বাক্তি বা গুরু 
নিকট ইহার প্রক্রিয়া জানিয়া লইবে। 

৬। ভ্রামরী £--গভীর নিশাকালে জ্রন-মানবপরিবর্জিত 
যোগসাধনোপযোগী স্থানে উপবিষ্ট হইয়৷ উভয় কর্ণ হস্তদ্বারা বন্ধ 
করিয়া পূরক ও কুস্তকাদি করিবে । এইরূপ করিলে শরীরাভ্য- 
স্তরস্থ অনাহত শব প্রতিবিষ্বরূপ নাদ শব শ্রুত হইবে। প্রথমে 
ঝিঝি পোকার মত শব্দ, পরে বংশীধ্বনি শুনিতে পাইবে, তৎ- 
পরে মেঘগঞ্জন, ক্রমে ঝঝ'রী, ভামরী, ঘণ্টা, কাংশ, তুরী, ভেরী, 
মদঙ্গ ও একত্র অনেক দুম্দুভি প্রভৃতি বিবিধ বাগ্ের.নিনাদ 
গুনিতে পাইবে। ক্রমে নিত্য অভ্যাস সহযোগে যোগিগণ 
হৃদয়পদ্মস্থিত প্রকৃত অনাহত-ধ্বনি শুনিতে পাইবে, অনস্তর সেই 
ধবনি-মধ্যস্থিত আত্ম-জ্যোতিঃ যোগীর দর্শন লাভ হয়। সেই 
ফলিকাকার দীপজ্যোতিঃই ব্রক্গ-স্বরূপ, যোগীর চিত্ত তাহাতে 
সম্মিলিত হইলেই সমাধি সিদ্ধির পথ স্থগম হইয়া! থাকে। 

৭। মৃচ্ছা :--সাধারণ ভাবে প্রাণায়াম করিয়া চিত্তবৃত্তিকে 
জাগতিক সমস্ত বিষয় হইতে নিবৃতি করাইয়া আজ্তাচক্রের 
সম্মুখস্থ দ্বিদল প্রান্তে বাঁ ভ্রায়ের মধ্যবর্তী স্থানের পিছনে বস্তি 
মধ্যে মন:সংযোগঘ্ধারা কুটস্থ চেত্তন্তরূপ আত্মজ্যোতিতে লীন 
হইবার নাম মুচ্ছা প্রাণায়াম। ইহা দ্বারা পরমানন্দ সমুভূত 
হয়। 
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৮। কেবলী £--উত্ভয় নাসাপুট দ্বারা বায়ু আকধণ করিয়া 
কেবল কুস্তক করিলে কেবলী প্রাণায়াম বল। যায়। এক হইতে 
ক্রমে চতুঃষষ্ঠিবার পর্যন্ত মূলমন্ত্রের দ্বারা জপসংধ্য। রাখিয়! বায 
পূরণ বা ধারণ করিবে । এই কুস্তক প্রতি প্রহরে প্রহরে করা 
আবশ্তক। তাহাতে অসমর্থ হইলে সমন্ত দিবারাত্রির মধ্যে 
পাঁচবার, তাহাতেও অসমর্থ হইলে চতুর্থসন্ধণয় ও ত্রিসন্ধ্যায় কুস্তক 
করিবে। যে পধ্য্ত 'অজপা” পরিমাণ বা একুশ হাজার' ছয় 
এত বাবু 'কুস্তক পরিসমাপ্চি না হয়, সে পর্যন্ত প্রত্যহ নিয়মিত 
সময়ে কুস্তক করিবে এবং প্রত্যহ কুস্তকের সংখ্যা পাচবার করিয়া 
বুদ্ধি করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে অন্ততঃ একবারও বৃদ্ধি 
করা বিধেয়। কেবলী প্রাণায়ামে সিদ্ধ হইলে, ঘোৌগিগণের 
ভূতলে কিছুই সিদ্ধ থাকে না । 
অষ্টবিধ প্রাণায়ামের প্রক্রিয়া সংক্ষেপে ই বলা হইল; উহা 
দ্বারা বুদ্ধিমান পূজক সহজেই উপলব্ধি করিতে ,পারিবেন 
যে, প্রাণায়াম সাধনা দ্বারা অল্পকালের মধ্যেই চিত্তস্থির হইয়। 
আত্মতত্বজ্ঞ হইতে পারা যায়। তদ্যভীত বহুবিধ যোগৈশ্বধ] 
বা যোগবিভূতিও, লাভ হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা পরমাত্ম- 
চৈতন্য দর্শন,প্রাপ্তির শক্তি ক্রমে উদ্বোধিত হয়, মনের নিলিষ্কত। 
ভাব রা হইয়া থাকে। দৃরদৃষ্টি, দূরশ্রবণ, 
স্ক্ষদর্শন, বাকৃসিদ্ধি, ইচ্ছাগমন, এমন কি ত্রিলোক-পর্যটন 
করিবারও শক্তি আইসে, ইহ? শিবের আজ্ঞা) ইহাতে কোন 
সন্দেহ নাই। 


' ১৩৮ সাধনপ্রদীপ । 
প্রাণায়াম যে, ঘোগের প্রধান অর্গ বা পূজাতত্বে সর্বশ্রেষ্ঠ 
সাধনা, তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, ইহাতে সিদ্ধ হইলে ক্রমে 
নিম়়োক্তরূপ লক্ষণ পরিলক্ষিত হয়। প্রথম, নিম্ন বা অধম 
অবস্থায় সাধকের দেহ ঘন্মাক্ত হয়। ( নেই ঘণ্ম শরীরে মন্দন 
কর আবশ্তক ন। করিলে শরীরের ধাতু বাঁ তেজ বিনষ্ট হইয়। 
থাকে |) দ্বিতীয় বা মধ্যমাবস্থায় শরীরে কম্প এবং তৃতীয় ব। 
উত্তম অবস্থায় বর্দর বা ভেকের স্তায় গতি,অথাৎ স্বস্তিকাসন ব1' 
পল্মাসনস্থিত যোগীকে অবক্ষদ্ধপ্রাণবাযু প্রত-গতির ঠায় চালিত 
করে। ক্রমে অধিককাল কুস্তকের অভ্যাস হইলে, সাধক ভূমি 
হইতে শূন্যে বিচরণ করিতেও সমথ হন। ইহা প্রাণায়াম 
অভ্যাসের ফল মাত্র; ইহাতেই অবশ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্দশন 
হয় না। ইহা কেবল মনস্থির করিবার একটি কৌশল মাত্র । 
নুমুক্ষু সাধক এহ প্রাণায়াম সিছ্ধিরপ বিভুতিতে যেন ভুলিয়া 
প্রকৃত লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হর, সে বিষয়ে সতত সাবধানে থাক 
প্রয়োজন । 
». প্রাণায়াম সিদ্ধ হহলে, যোগার অল্প নিদ্রা, অল্প মলমৃত্র 
হহবে; শারীরিক বা মানসিক রোগ বা শোক দুঃখ থাকিবে 
না; সাধক সদাই হৃষ্টচিত্ত হইবে । তখন প্রত্যাহারাদি যোগের 
উন্নত ক্রিয়৷ করিবার সুবিধা হইবে । 
ইন্দ্রিয় সমুহের দ্বারা মনকে বিষয়লিপ্ত হইতে না তদওয়ার 
গর পঞ্চমা্গঅভ্যাসকে প্রত্যাহার কহে। মন স্বভাবতঃ ইন্দ্িয়গণের , 
প্রত্যাহার । সাহায্যে নানাবিধ ভোগ লাললায় প্রধাবিত ' হইতে 
থাকে, এই ক্রিয়াদ্দ তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত . করিতে 
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হইবে। মনকে অন্তমুী করিতে হইবে; ইন্জিযাদি সাহায্যে 
মন যেন আর বাহিরে ন। যায়; ইহা ব্যতীত মানস পূজার অভ্যাস 
করা পগুঅরম মাত্র অর্থাৎ হচ্ছামাত্রহ অন্তর মধ্যে মনের কুভ্তক 

করাকেহ প্রত্যাহার বলে। | 
আসন, প্রাণাগাম ও প্রত্যাহার সিদ্ধ হইলে? ধারণা অভ্যাস 
করিতে হইবে । চিত্কে বাহিরের ও ভিতরের কোন 


ষোগের য্ঠ।ঙ্ নিরির রি রদ সি ৪ 
77 বস্তুতে, যথা-নিজ নখের উপর, নাভিতে, নাসার 


'&রণ।'। ভ্রামধ্ে, হৃৎপন্মে, চক্রে, সুষ্যে বা কোন ক্ষটিকাদি 
মনেতে, দপনে, ঘটে'পটে, প্রা তমস্তিতে অথব। ব্রদ্ধে আবদ্ধ করিয়। 
রাখিবার নাম ধারণা । ধোড়শ প্রকার আধারে, মুলাধারে 
লঙ্গমূলে, স্বাধিষ্ঠানে নাভিদেশে, মপিপুরে, হদ্দেশে, অনাহতে 
ও ভ্রনধ্যে, উদ্ধদ্দেশে এই পঞ্চ স্থানে ঘোগিগণের উপাস্য বস্ত্র 
ধারণা করিতে হয় 1৯ 
ধারণা দ্বারা ধারণার বস্ততে চিত্তের যে, একাগ্রতাভার 
জন্মে, তাহারই নান ধ্যান। নগুণ ও নিও'ণ 
নোগের সত্তা, ভেদে ধ্যান সাধারণতঃ ছুই প্রকার | ষট্‌চক্র মধ্যে 
ধ্যান ». বা দেবতাদিগের ধযান-মস্ত্াহ্ছসারে যে ধ্যান করা 
যায়, ফ্লাহার নান সগুণ ধ্যান, এবং সহল্্রারে যে পরমাত্বার ধ্যান 
পা তাহার নাম নিগুণ ধ্যান। মন্ত্রযোগে সগ্ুণ ব্রন্মের 
স্থল দেবমৃত্তি ধ্যান, হঠযোগে সুক্ত্ম জ্যোতিধান, লয়যোগে 
হা বিন্দুধ্যান এবং রাজযোগে মি ণ বন্ষধ্যান পা | এ 


* 'গুরুপ্রদীপে' ও 'জ্ঞান-প্রদীপে দেখ। ৷ 
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সকল বিষয় 'জ্ঞান প্রদীপ”, "গীতা প্রদীপ” ও **পৃজা প্রদীপে” বিস্তৃত 
ভাবে আলোচিত হইয়াছে । সাধকের অবস্থান্থলারে ক্রমে এই 
, সকলের অভিজ্ঞতা জন্মিবে । 

ধ্যান করিতে করিতে চিন্ত ধোয় বস্ত্র সহিত অথবা ধ্যেয়, 
ধ্যাতা ও ধ্যানরপ ত্রিপুটার লয় বা জীবাত্মা ও পরমাত্মার এক্য 
বিধানকেই সমীধি বলে । সমাধি অবস্থায় সাধকের 
বা ধ্যাতার মন, প্রাণ, সমস্ত ইন্দ্রিয়, এঞ্লন কি 
“'আমিত্ব” পধ্যন্ত ধ্যের বস্ততে লয় হইয়া যায়। 
সম্প্রজ্ঞাত বা সবিকল্প ও অসম্প্রজ্ঞাত ব৷ নির্বিকল্পভেদে সম্ধধি 
ছুই প্রকার। সমাধি অবস্থায় ধ্যেয় বস্তর জ্ঞান থাকা পথ্যস্ত 
সম্প্রজ্ঞাত ভাব, অসম্প্রজ্ঞাত অবস্থায় সে সব কিছুই থাকে না । 
ধ্যেয় ও ধ্যাতা উভয়ের একত্ব হেতু সে এক অব্যক্ত ভাবে পরিণত 
হয়। এসকল কথা সাধকের হৃদয়ে সাধনা দ্বারাই উপলব্ধি 
₹ুইয়] থাকে, 'নতুবা বৃথা বাক্যজাল ও তর্কের উপাদান মাত্রেই 
পর্যবসিত হইতে দেখা ধায়। * সেই কারণ সাধু নহাত্মগণ 
বলেন, ক্রমে সাধনা সইঘোগেই এই সকল বিষয় শিক্ষা করিবে । 
পূর্ব হইতে ইহার এই আভাব মাত্র জানিলেইকযথেষ্ট হইল। 
স্থতরাৎ এ সম্বন্ধে গুরুমুখাগভ ও বখানিয়ম প্রাণায়ামাদি গ্র্ববোক্ত 
বিষয়ে যথাক্রমে অভ্যন্ত না হইয়। বৃথা তর্ক, প্রতিবাদ বা [না 
আলোচন। করিবার বিশেষ প্রয়োজন নাই । 


৫ 


* 'জ্ঞান-প্রদ্দীপে'__ যোগ চতুষ্টয়ের অনুগত সমাধি দেখ । 


যোগের অষ্টমাঙ্গ 


সমাধি? | 


আগমে পৃজা-তবব। ১৪১ 
পূজা বা যোগ: সাধনার নিমিত্ত শাস্ত্রে নির্দিষ্ট কালের ও 
উল্লেখ আছে । অনভিজ্ঞ গুরু বা সাধনাভিলাষী* 
শিষ্য তাহ1 না জানিয়া যে কোনও একখানি 
যোগ শাস্ত্রের ছুই এক পৃষ্ঠা পাঠ করিয়াই তাহার কিয়ৎ পরিমাণ 
স্কুল, মন্ম গ্রহণান্তর সাধনা করিতে আরম্ভ করেন। তাহাতেই 
তাহারা সময় সময় সাধনপর যোগীরূপে ্বাসপ্র্থাসের ক্রিয়। 
করিয়া ১ অবশেষে *শ্বাস-কাশের ব্যাধিগ্রন্ত হইয়। পড়েন। নিস" 
এ যৌন্রিগণ শিষ্যকে যোগশান্ত্বের উপদেশকালে বলেন -_- “বাবা 
বসন্ত অথব। শরৎকালে নৈমিত্তিক পূজ। সাধন। বা যোগাভ্যাস 
আরম্ভ করিবে, তাহ হইলেই অনাপ্থাশে ঘোগসিদ্ধ হইতে 
পারিবে |” 
“বসন্তে বাপি শরদি যোগারস্তৎ সমাচরেৎ। 
তদ1 যোগে! ভবেৎ সিদ্ধো! বিনাগাসেন কথ্যতে ॥” 
তাহার পরই আবার বলিতেছেন £__ 
“হ্মন্তে শিশিরে গ্রীষ্মে বর্ষায়াঞ্চ ধতৌ তথ|। 
যোগারভ্তং নকুব্বীত কৃতে যোগো হি রোগণঃ ॥ 
বসন্তে শরদি প্রোক্তং যোগারস্তং সমাচরেৎ। 
তথা যোগী ভবেৎ নিদ্ধো! রোগোন্ুক্তে। ভবেদ্‌ প্রবম্‌ ॥” 
র্থাৎ হেমন্ত, শিশির বা শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে যোগ বা 
নৈমিত্তিক পূজা বা যোগ ক্রিয়৷ আকস্ত করিবে ন1, তাহা হইলে 
সেই যোর্গ হইতে নিশ্চয়ই রোগ উৎ্পক্ত হইবে। কিন্তু শরৎ ও. 
বসন্তকালে যোগাভ্যাস আরম্ভ করিলে নিশ্চয়ই সিদ্ধকাম হইবে, 


বযোগারস্ত কাল। 


১৪২ সাধন প্রদীপ । 


পরস্ত কোন রোগ থাঁকিলেও তাহ হইতে মুন্ত হইতে পারিবে। 

এক্ষণে বৎসরের মধ্যে কোন্‌ কোন্‌ মাল কোন্‌ কোন্‌ খ্তু- 
পরিজ্ঞাপক তাহাও যোগিগণ যোগশাস্ত্রা্সারেই নিশ্চয় করিয়া 
দিয়াছেন । চৈত্র ও বৈশাখ এই দুই মাস বসন্ত; জাষ্ঠ ও আষাঢ় 
এই ছুই মাস শ্রীন্ম ; শ্রাবণ ও ভাদ্র--বর্ষা ; আশ্বিন ও কান্তিক-_ 
শরৎ; অগ্রহায়ণ ও পৌষ--হেমন্ত ; মাঘ ও ফাল্সন--শিশির বা 
শীতকাল বলিয়া জানিবে । 

"বসম্গশ্চৈত্র বৈশাখৌ জোষ্ঠাধাটৌচ রী ূ 
বর্ষা শ্রাবণ ভাব্রাভ্যাৎ শরদাশ্িন কান্তিকৌ । 
মার্গপৌষৌ চ হেমত্ঃ শিশিরো মাঘ ফাল্কনৌ ॥" 
গোরক্ষ-সংহিত]। 

দেখ! যাইতেছে, প্ররূতি অন্রসারে জল-বাযুর যেমন পরিবর্ধন 
হয়, শরীর মধোও সেইরূপ নানাবিধ পরিবর্তন হহয়া থাকে এবং 
তাহা দ্বার সাধনারও সিদ্ধি বা অসিদ্ধি সংঘটিত হইয়া থাকে । 
আমাদিগের দেশেও নৈমিত্তিক পূজা বা আরাধনার প্রচলিত 
ছুইটী প্রশস্ত কাল দেখিতে পাওয়া যায় । একটা শরৎকাল আর 
একটা বসন্তকাল । শরতে শারদীয়া নবরাত্র বা চর্গাপুক্তা হইতে 
লক্ষ্মী, কালী, জগদ্ধাত্রী আদি যেমন বহুপৃঙ্। হইয়। থাকে, বসন্ত 
কালেও সেইরূপ বাসন্তী, অন্নপূর্ণা, শ্রীরাম-নবমী ও চড়ক-ংসস্তি 
আদি নানা পূজা বা সাধনার ব্যবস্থা আছে; স্থতরাৎ এই সমস্ত 
প্রধান গ্রীধান পৃজ্া ও অচ্চনার সহিতই প্রাথমিক সাধনা আর্ত 
করা বিধেয়। 





আগমে পুজা-তত্ব । ১৪৩ 
শাস্ত্রে সাধনানুকূল 'কালের ন্তায় স্থানেরও যথেষ্ট উল্লেখ 
_ আছে। শাস্ত্রের সেই সকল বিস্তৃত শ্লোক এস্কলে 
বা উদ্ধত না করিয়া সংক্ষেপে তাহার মশ্মান্টবাদ ও 
স্থান।, উদ্দেশ্ট নিয়ে লিপিবদ্ধ হইল। 
সাধনার জন্য এমন স্তান নির্বাচন করিয়। লওয়! আবশ্তক, 
যেখানে পুজাচ্চনার পর্গে কোন বিদ্ব বাঘাত উপস্থিত ন] হয়। 
প্রথমতঃ স্বধম্মপরায়ণরাজ ব! জমিদারের রাজো অথব। উপত্রব , 
বিহীন সবধর্ম নিরত ভদ্র-পল্লীর প্রান্ছভাগে যে স্থানে গ্রাসাচ্ছ।- 
দনোপযোগী খাছ্ছ দ্রব্যাদি সুলভ এবং সহজ-প্রাপ/, অথচ স্থানটি 
্বস্থ্যান্ুকূল বেশ নিঞ্জন, কপ, ভড়াগ, সরোবর বা দীঘিক। অথবা 
শতোতন্বতী ও নিঝরিণী আদিতে সুপের জলের স্থুবিধ। আছে, 
এমনই স্থানে প্রাচীরাদি পরিবেষ্টন দ্বারা নিরাপদ করিস্বা তন্মধো 
অতি উচ্চও নহে, নিতান্ত নিও নহে, বাসোপযোগী মনোরম 
কুটার নিম্মাণ করাইবে। মৃত্তিক। ও গোময় আদি দ্বারু! চতুদ্দিক 
এমনভাবে মাজ্জিত করিয়া লইবে যাহাতে স্থানটা সম্পূর্ণ কীটাদি 
বঙ্জিত হয়। কুটীর প্রাঙ্গন পবিত্র তুলসী আদি ও পুষ্পসধূহের 
তরু, গুল্ম ও লতাদি দার পরিশোভিত করিবে । এইবপ স্থানই 
ভগবদানন্দপ্রদ পৃজাচ্চন! বা সাধনার সম্পূর্ণ অনুকুল বলিয়া 
জানি্ব্ প্রথম সাধনাবস্থায় দূরদেশ, নিবিড় বন, কোলাহলপূর্ণ 
রাজর্ানী বা বছুলোকাকীণ প্রদেশ, জীর্ঁ-গোশালা, উন্মুক্ত 
: মদীতট, শ্মশান ও সরীস্পা্দির ভয়যুক্ত স্থান এবং কোটরকুক্ত 
প্রাচীন বুক্ষমূল পরিত্যাগ করিবে । এসকল স্থান প্রথম প্রথম যে 


১৪৪ সাধন প্রদীপ | 


৮. পতি পািাস্পি পিশি শি? ৮ পচন পিপি সিপাশিশাাতি সিসি পাশ লাশিপাসসি পাসপি পিপাসা পা পোপ পপ পাপা পাট পানি 


চিত স্থিবীকরণে বিশেষ ,বিস্ব উৎপাদন করিবে, সে বিষয়ে কোন্‌ 
সন্দেহই নাই । সুতরাং যেখানে কোনরূপ বাধা পাইবার্‌ সম্ভাবনা 
নাই, অথচ স্থানটী বেশ মনোরম ও চিত্তে আনন্দ প্রদায়ক, 
সেই স্থানই সাধনারস্তের অনুকুল বিধায় তথার আশ্রম প্রতিষ্ঠা 
করিবে। 

সাধনার সময় সাধকের আহারাদির প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি 
রা রাখিতে হয় । এ অবস্থায় প্রয়োজন মত স্বৃত, দুগ্ধ, 
- মিষ্টান্ন, কর্পুর, শম্বকাদির-চুণ-বজ্জিত তাশ্বুল, শালি" 
'আহাধ্যাদি। অন্ন, যব, গোধুম, পটল, কাঠাল, মানকচু, কাকুড়, 
ব্রি করপী, কদলি, ডুমুর, কাচকলা, কদলিদণ্ড, মূলা, বেগুণ 
ইত্যাদি তরকারি; পল্তা, হি ও পালমাদি শাক; ত্বক- 
বঙ্জিত মুগ ও ছোলা আদি হইতে প্রস্তত স্থন্বাদু খান্ছদ্রব্য 
ভক্ষণ করা সাধনার অন্কুল বলিয়! শাস্ত্রাদেশ আছে। সাধনান্থকূল 
স্থানে বাস, আহাধ্যাদির এইকূপ বিধান এবং পূর্বোক্ত অষ্টবিধ 
যোগাহুষ্ঠান দ্বারাই সহজে চিত্ত স্থির করিতে পারা যাঁয়। 

এই সময় অগ্র, রুক্ষব্রব্য, লঙ্কার ঝাল, লবণ, সর্পতৈল, 
তীক্ষত্রব্য ও কটুদ্রব্য ভক্ষণ, অধিক পথপর্যটন, প্রাতংন্বান, 
অন্থায় পূর্বক পরধনহরণ, প্রাণিহিংসা, ক্রোধ, ছ্ধেঘ, অহঙ্কার, 
কুটিলতা, উপবান, অসত্যভাষণ, মোহ অর্থাৎ সংসারে অত্নাসক্তি, 
প্রাণিপীড়ন, মৈথুন, অশ্নিসেবন। বহুভাষণ ও অতিভোজনাদি 
চিপ্তশ্থিরতার পক্ষে বিরুদ্ধভাবাপন্ন ষে কোনও কাধ্যই পরিত্যাগ : 
করিবে। 





আগমে পৃজ-তত্ব ১৪৫ 


প্রাণায়ামান্তে ঘর্ম* হইলে তাহ! শরীরে মর্দন করিবে। 
সহস| শীতল বাষুতে বসিয়া ঘশ্ম নিবারণ করিবে না । পুর্ণোদরে 
বা ক্ষুধার্ত 'অবস্থায় অথবা মলমৃত্রের বেগ রোধ করিয়া কিম্বা 
পথশ্রান্ত বা চিন্তাক্রিষ্ট হইয়া কোন সময়ে পূজার্চনা করিবে না। 
তাহাতে আদৌ চিত্ত স্থির হইবে না, স্ৃতরাং তাহাতে সাধনায় 
কোন ফলই হইবে না, বৃথা পণশ্রম হইবে। 'পুজাপ্রদীপে? 
বণিত মনের চস্তাশুন্যত। বা মনের রেচন ক্রিয়ার বিশেষ অভ্যাস 
করিবে । 

পূর্বকথিত অনুষ্ঠানসহ সম্পূর্ণ ব্রহ্গচর্্য অবলম্বনপূর্ববক ত্যাগ- 
শীল ও স্পৃহাশৃগ্) ভাবে নিত্য ইষ্ট দেবতার অর্চনা করিলে এক 
বৎসরের মধ্যেই তাহার ফলম্বরূপ চিত্ত-স্থিরতা ও কোনব্প 
ঘোগবিভূতি পরিলক্ষিত হইবে এবং সিদ্ধির পথ স্থগম হইবে । 
আজকাল অনেকেই নানা লৌকিক চিন্তা ও সাংসারিক নান। 
আকাজ্কাপূর্ণ হৃদয়ে দিবারাত্রি কেবল স্বার্থপরতা এবং হীন 
প্রবৃত্তিক বিবিধ কশ্ম করণান্তর যেন না করিলে নয় ঠিক এই 
ভাবে কয়েক মুহ্র্তকাল সন্ধ্যা-বন্দনা করিয়াই মনে করেন, 
আমরা যথেষ্ট সাধন ৬জন করিলাম, কৈ কিছুই ত হইল না! 
অনন্তর নিজ সাধন ভজনে যেন বীতশ্রন্ধ হইয়া! সন্দেহ-পরায়ন 
হন ও পর্ধিলাভে হতাশ হইয়া শাস্্নিন্দুক হইয়া পড়েন। কিন্ত 
' একর চিত্তে, দৃঢ় বিশ্বাসপুষ্ট হৃদয়ে ও অচঞ্চল ভক্তিযুক্ত 
হইয়া অদম্য উৎসাহে গুরু নিদ্দিষ্ট এই প্রত্যক্ষ সাধন-শান্ত্রের 
বিধি নিষেধে সম্পূর্ণ লক্ষ্য রাখিয়া বিধি কর্ম করিলে যে, নিশ্চয়ই 
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সিদ্ধিলাভ হইবে, তাহা মুক্তকঠে বলিতে পার1 যায়। তবে 
সকলের চিত্তের গতি ও ধারণাশক্তি সমান নহে, তাহার উপর 
পূর্বব জন্মের কশ্মফল ব! প্রারন্ধ এবং ইষ্টগুরুর রুপা অবশ্যই 
সাধকের উন্নতির পক্ষে বিভিন্ন যশ প্রদান করে। এতকাল 
ব্রাঙ্ষণগণের মধ্যেই যে যোগাদি সাধনা আবদ্ধ ছিল, তাহার 
কারণ তাহারা বংশপরম্পরায় নিষ্ঠা ও অপরিত্যজা সাধন নির 
ছিলেন। এক্ষণে ব্রাহ্মণও অন্যান্য বর্ণের ন্যায়,কেবল এই সংসার- 
যাত্রা-পরিচালনেই সংস্থানপর, স্বাথান্ুসন্ধী, কুটিল, হীনবাধ্য,, 
পরস্্ীকাতর, পরপদসেবী, চাটুকার, বৈশ্ত ও শূন্রাচারী হইয়া 
পড়িয়াছে, স্থৃতরাং সাধনাও তাহার সিদ্ধি ধীরে বীরে ততসমীপ 
হইতে যেন বহুদূরে সরিয়া দড়াইয়াছে। মুখে মুখে বা গল্লচ্ছলে 
শাস্ত্রের ছুই চারিটা “বুলি” শুনিয়া অথব| পেশাদার গ্রস্থকার- 
দিগের ছাপান সাধন গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়াই কাহারও বা সিদ্ধ- 
পুরুষ হইবার ইচ্ডা, আবার কেহ বা মূল শিবপ্রোক্ত শান্তরগুলা 
কিছুই নহে, ও কেবল ব্রাহ্ষণ-সমাজের ও গুরুমণ্ডলীর চালাকি 
মাত্র” এইরূপ ধারণা পোষণপূর্বক নিজেই নিজের মনোমত ও 
স্থবিধা মত কতকগুল! সিদ্ধান্ত খাড়। করিয়া নবীন সাধন পস্থার 
যেন আবিষ্কারক এবং সিদ্ধ মহাপুরুষের ভাণে অতি বড় শাস্তজ্ঞ 
বলিয়া দম্ভ বিকাশ করেন। সাধনার বর্ণ পরিচয় সইতে না 
হইতে এরূপ হওয়া কিছুতে যুক্তিযুক্ত নহে। সাধনা কীরতে 
হইলে যথাবিধি সকল কাধ্য ধার, স্থির ও বিশ্বাসপুষ্ট অন্তয়ে 
অদম্য উৎসাহে গুরুমুখাগত হইয়া সম্পন্ন করা বিখেয়। 
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এতক্ষণ সাধনা: "সম্বন্ধে যে সকল কথা বলিলাম, তৎ্সহ 
আচমন হইতে আসনশ্দ্ধিৎ জলশুদ্ধি ও ক্রমে জপ, 
করিবার জন্য শাস্ত্রে বহুবিধ যে সকল মন্ত্রের উল্লেখ 
দেখিতে পাওয়া যার, তাহা সাধক সমাজে চিরদিন বথেষ্ট প্রচলিত 
আাছে। এক্ষণে সেই সম্বন্ধে কিছু কিছু বলিব। 
মন্ত্র অর্থে আমরা কি বুঝিয়া থাকি--সাধারণত কতকগুলি 
সংস্কৃত শব্দ মাত্রচু যাহা সাময়িক ভাবে পুনঃ পুনঃ সাধকের মূখে: 
উদ্লারিত হয়; তা্ার উদ্দেশ্য এবং উপকারিতা সম্বন্ধে সংক্ষেপে 
দুই চারিটী কথা বলিবার আছে । অনেকে বলেন- মন্ত্ 
কয়েকটী সংস্কৃত শব্দ বা বাকামাত্র, ইহার উদ্দেশ কিছুই নাই ; 
সাধারণ পূজক ইহার অর্থ ও মন্ম হদয়ঙ্গম করিতে ন। পারিয়া 
€তোতাপাখীর” মৃত কেবল মাত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন। 
ইহাতে বাস্তবিক তেমন কোন বিশেষ ফল নাই, বরং ইহাদের 
উদ্দেশ্য সাধকের কথোপকথনের ভাষায় অন্তবাদ করিয়া দিলে 
অনেক স্থৃবিধা হয়।” ইহার উত্তরে অধিক কথা বালিবার ইচ্ছা 
নাই, তবে মন্ত্রনিদ্ধ সাধকগণ বলেনঃ “মন্ত্রের অন্থুবাদ হইতেই 
পারে না বা তাহা সম্পূর্ণ অসম্ভব; মন্ত্র ্তঃপিদ্ধ দৈবধবনি বা 
অপাধিব শব্ধ বা নাদময় বস্তু” যথার্থ "মন্ত্র অথে শব্দ বা 
নাদৃক্র বুঝায়, ইহাকেই পরমাত্মার অনাদি ও অনম্ঞ-প্রতাক্ষ 
স্বর্নপ বলিয়া জানিবে। বিন্দুমীত্রও উহাতে সন্দেহে করিবে 
'ন॥ জীব যখন কোন শব্ধ উচ্চারণ করে, তখন উহা ক্ষোন্‌ 
যন্ত্রের সাহায্যে দেহের কোন্‌ স্থান হইতে কেমন করিয়া সমুখিত 
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ও বিকশিত হয়, গভীর ভাবে তাহার অস্ুসন্ধান করিলে সহজেই 
উপলব্ধি হইতে পারে যে শব" কি? সাধারণতঃ জীবের ক, 
জিহবা, দস্ত ও তালু ইত্যাদি দেহের কয়েকটা স্থান স্পর্শ করিয়া 
ইচ্ছা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ীর প্রত্যক্ষ প্রভাব প্রাণশক্তির সাহায্যে 
এই শব্দের বিকাশ হয়, সমত্ত দৈহিক যন্ত্রাদি বিদ্যমান থাকিতেও 
সেই অদ্ভুত ও অনির্ববচনীয় শক্তির অভাবে (শবাবস্থায় বা নিত্য 
নিত্রিত অবস্থায়) আর তাহার বিন্দৃমাত্রও, প্রকাশ হয় না। 
অতি ধাঁরভাবে এই বিষয় চিন্তা করিয়া দেখিলেই সহজে 'বুঝিতৈ 
পারিবে, শব্দ জিনিষটা কি? মানুষ “আমি? “আমার? বলিয়া 
পাগল হয়, কিন্তু সেই 'আমি'-বোধক ব্যক্তিটা কে? এই 
মল-মৃত্র-রস ও রক্ত সংযুক্ত, অস্থি মজ্জ! শুক্রাদি পরিপূরিত 
দেহযষ্টাই কি 'আমি'? নিজ্জনে চিত্ত স্থির করিয়া একাগ্র- 
ভাবে একবার ভাব দেখি, কোন্‌ শক্তির অভাবে এই অতি 
যত্ত্বে রক্ষিত দেহখানি একদিন স্থির হইয়া পড়িয়া থাকিবে, ব। 
নিত্য নিদ্রাকালে পড়িয়া থাকে তখন 'আমি' শব আর উচ্চারণ 
করে না? অতি ধীরে সেই "আমির বা আত্ম-তত্বের 
অনুসন্ধান কর, বুঝিতে পারিবে, শব্দ কি? মন্ত্রক্ূপী এক 
একটা শব্দ উচ্চারণ কর, আর এই ক্ষ্র ব্রহ্ধাগুরূপ দেহাভ্যন্তরের 
অতি গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিক হইয়া তন্ন তন্ন" ২করিয়া 
অনুসন্ধান কর, কোন্‌ স্থান হইতে এ শখ বা নাদ ভীত 
হইতেছে, তাহা হইলেই ক্রমে বুঝিতে পারিবে যে "শব্দ কি 1” 
এই শবই ষে ব্রহ্ম স্বরূপ 'নাদ' এ কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। 


আগমে ৫০ | ১৪৯ 


তল ছিত ৬৫ ৯ ৯৩১৩৮ 


তা জগতের তক চার ওনী সিদ্ধশিষা শ্রীমৎ 


্ীষ্টও তাহার ধর্মগ্রন্থ “বাইবেলে"র প্রথমেই স্পষ্টভাবে বলিয়ােন। 


“[175 ৮০7৭ 15 ০৫৮ অর্থাৎ শব্দই ঈশ্বর বা নাদঃ ব্রহ্ম? । 
এ কথার অর্থ বর্তমান খুষ্টানগণও ঠিক উপলব্ধি করিতে পাবেন 
না।, বাহ] হউক এই শব্দ মন্ত্রাযক। খষিপ্রবর্তিত মন্ত্রষধো 
শবসমষ্টির এমনই বিচিত্র সমাবেশ £ 00190108607 ) আছে, 
যাহাতে তাহার পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ দ্বারাই সাধকের অহিপবিত 
ভাবের ওুঁৎকর্য ও আত্মতত্ব পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে । উহার 
মন্ম, সাধনার সাহায্যে অন্তরেই উপলদ্দির বিষয় ং শন্দাণে 
বাস্তবিকষ্ট উহ টা অব্যক্ত 

পূর্ব্বে বলিয়াছি মন্ত্র ঝষি-প্রবন্তিত। “নিদ্ধশব্দং খধিপ্রো নং 
ইতি মন্ত্র”, ধিনি যে মন্ত্রের প্রবর্তক বা আবিক্ষারকর্তা, ভিনি 
সেই মন্ত্রের খষি বলিয়া বেদাগমে 'বণিত আছেন। এক একটী 


মন্ত্রপাহাধ্যে খধিগণ সিদ্ধ হইয়া তাহা স্ব স্ব শিষাদগুলার, 


মধ্যে প্রচার করিয়া গিয়াছেন, গুরুপরম্পরায় তাহাই চপিয়। 
আসিতেছে । পুঙ্জা ও জপভেদে মন্ত্র দ্বিবিধ। আচমন হইতে 
প্জান্তে প্রণাম, পধ্যস্ত যে সকল মন্ত্র ব্যবহৃত হম, তাহাই পূজা- 
মন্ত্র উহ] বিস্তৃত; এবং জপার্থে যাহা নিদ্দিষ্ট আছে, নাঠ। 
ক্ষুদ্র, ঠাহাই জপ-মন্ত্র বা ইষ্ট-মন্ত্র বলিয়া পরিচিত। সকল 
মর্্র£ “সাংকেতাথং বা সাংকেতিক ভাবে স্থষ্ট। রাসায়নিক 
সাংকেতিক-শব্দের (5)1001) ম্যায় মন্ত্র সক্কেতময় ্ কে 
রসায়নশান্ত্রে যেমন [ন, 20. বলিলেই জল সম্বন্ধে তাহার 
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বৈশ্লেষণিক সমন্ত তত্ব প্রকাশ হইয়া যায়, রসায়নবিদের নিকট 
'উহার কোন তত্বই আর অপরিজ্ঞাত থাকে না-কেমন করিয়া 
কোন্‌ কোন্‌ প্রক্রিয়াদ্ারা কোন্‌ কোন্‌ উপাদান-সহযোগে 
জলের আবির্ভাব বা তাহার স্যষ্টি, পুষ্টি ও ক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া 
থাকে, এ পসম্বলিক” বা সাংকেতিক শব্দের উচ্চারণ অথব শ্ররণ- 
মাত্রেই তৎসমুদায় যুগপৎ অভিজ্ঞের হৃদয়মধ্যে প্রতিভাত হইয়া 
'পড়ে, মন্ত্র ঠিক সেইরূপ, ইহা! আধাদশনের “সিঙ্বল” বা সাংকে- 
তাথক শব্দমাত্র । কোন দেব বা দেবীর বীজমন্ত্র দেখিলেই 
তাহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। “ক্রী, ক্লী, এ" দৃ'" প্রভাতি 
বীজমন্ত্র সকলের কোন একটী সাধকের দর্শনে, শ্রবণে বা সম্মুখে 
উপস্থিত হইলেই অনতিবিলদ্ষে এ এ বীজাত্মক দেব দেবীর 
আবির্ভাব, রূপ, পূজা ও ধ্যান আদি সমস্তই এককালে স্বৃতিমধ্যে 
উদয় হইয়। পড়ে । যেমন কোন ব্যক্তির শত্রু, মিত্র অথব! 
,বিশেন পরিচিত যে কোন লোকের নাম বা নামের আছ্যাক্ষর 
মাত্র শ্রাত হইলেই, সেই ব্যক্তির নাম, ধাম, আচার, ব্যবহার 
বা গুণাগুণ যুগপত সমস্তই তাহার স্মরণ হইয়া থাকে; জপকালে 
সেইবূপভাবেই অভিষ্ট দেব বা দেবীর ধ্যানাদি হৃদয়মধ্যে 
আবচ্ছিন্নভাবে ধারণা করিবার জন্য ঘন ঘন বীজমন্ত্ের্‌ উচ্চারণ 
বা স্মরণ সাধকের বাঞ্চনীয় । অবিরতভাবে বিন্দু বিন্দ ারি- 
পাভে প্রস্তরের অঙ্গও বিদ্ধ বা ক্ষয় হইতে দেখা যায়, কিন্ত 
বহুদিনের সঞ্চয়ে, সেই বিন্দুগুলির সমষ্টিতে যত অধিক জল 
হইতে পারে, তাহ! এক সময়ে প্রস্তরের উপর নিক্ষেপ করিলে, 


'আগমে পৃজা-তত্ব। ১৬১ 


প্রস্তরের সে ক্ষয় বার্ণব্ধভাব আদে দেখিতে পাওয়া যায় না । 
সাধনায় ব৷ পূজায় বড় বড় মন্ত্র উচ্চারণে হৈ হৈ করিলে যে 
ফল ন। হয়, পূর্ববণিত ধারাবাহিক বীজমস্ত্রেরে অবিরত সাধনায় 
হৃদয়ক্ষেত্র তদপেক্ষা সহজে ব্রহ্ম অথবা ভগবদ্জ্ঞানে সংবিদ্ধ 
হইতে দেখা যায়। মন্ত্র শব্দের প্রকৃত অথ+এই যে--মন যাহার 
সাহায্যে ত্রান বালয় প্রাপ্প হয অথাৎ মনের চাঞ্চল্য যাহাতে 
লীন হয় তাহাই মুন্ত্র। মন্ত্রখোগের নামাত্মক শব্দই মন্ত্র। **জ্ঞান-, 
প্ররণিপে মন্ত্রযোগ এবং 'পৃজাপ্রদীপে” মন্ত্রহস্ত ও বী্মন্তার্থ 
বিজ্ঞান দেখ, বেশ বুঝিতে পারিবে । 

"এই মন্ত্রগুলি আবার সাধকের অবস্থানুসারে একাক্ষরী, 
দ্বাক্ষরী বা বহুঅক্ষরবিশিষ্টা হইয়া থাকে । তাহাতে সময় 
সময় সাধকের প্রয়োজন মত মন্ত্রশক্তি ক্রমে বদ্ধিত হইয়া! থাকে । 
পক্ষান্তরে মন্ত্রের উচ্চারণ দ্বারাও সাধকের অভিলধিত কাধ্যে 
বিপুল সহায়তা প্রদান করে। এই সমুদয় বিষয় কথায় প্রকাশ 
করা নিতান্ত দুরূহ | সংক্ষেপে ছুই একটা কথা বলি, হ্ৃদয়বান' 
ব্যক্তি বোধ হয় ইহাতেই কতকট] মন্ত্রশক্তির মনন হদয়ঙম 
করিতে পারিবেন । ব্যাকরণ পাঠক অবশ্ঠই জানেন, আমাদের 
দেব-ায়ার স্বর ও ব্যঞ্জন ভেদে সকল বর্ণের উচ্চারণ স্থান 
নিদ্ি্ আছে ; বোধ হয় জগতের অন্ত কোন ভাষাতেই বর্ণমালার 
উচ্চারণ স্থান বিষয়ে এমন স্ুক্মদৃষ্টি ও ক্রমোন্গত বিকাশবিধি 
নাই । যাহা হউক, এই বিভিন্ন উচ্চারণ-স্থান বিনিশ্রিতু বর্ণ- 
গুলির কি এক বিচিত্র সমাবেশে মন্ত্রসমুহ গঠিত ও আবিষ্কৃত 
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হইয়াছে, যাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি দ্বারা প্রাণাদি বায়ুপঞ্চকের 
সমতা! ও পরিপুষ্টি সংসাধনাস্তর আত্মজ্ঞানান্কুল মনের স্থিরতা 
সম্পাদনাদি অভীষ্ট বিষয় সিদ্ধ হইয়া থাকে । বর্ণাত্বক শব্বা- 
বলীর এরূপ শক্তি “সাম” বেদ মূলক উচ্চ সঙ্গীত-বিজ্ঞান হইতেও 
উপলব্ধি করা যাইতে পারে । আধ্যখধিগণ সেই সঙ্গীতকেও 
নাদসিদ্ধি বা ব্রহ্ম-সাধনান্কুল যোগাঙ্গ বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন 
এবং অনাদিকাল হইতেই তাহা] “সামগান'রূপে প্রয়োগ করিয়া 
আসিকেছেন। সে “সামগানের” দ্বিতীয় আভাস কুপদ- 
আলাপনে” পরিলক্ষিত হয়, যোগিগণ সিদ্ধমন্ত্সহযোগে তাহার 
বিহিত সাধনা করিতেন । ক্রনে অনাধ্য-উৎপীড়নায় সে বিধির 
প্রায় বিলোপ হইয়াছে । কিন্তু সে নীতি এবং তাহার ফল- 
শক্তির অতি ক্ষীণ বিকাশ এখনও স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় । 
আধুনিক স্থূল বা লৌকিক স্বরসিদ্ধ-সঙ্গীতাচাধ্যের কনিঃন্ত 
বিশুদ্ধ স্বরলহরীতে এখনও সকলকেই মোহিত হইতে হয়। 
এই বিশ্ববিমৌহিনী শক্তি স্বর-সমষ্টি মধ্যে কিরূপে আবি তা 
হন, সামান্ত চিত্ত করিলেই তাহা সহজে হৃদয়জম হইতে পারে। 
সঙ্গীত-বিজ্ঞান মধো ষড়জ আদি সাতটী সুর ও উদারা, মুদারা ও 
তারা এই তিনটা গ্রামের বিভিন্ন সমাবেশে বিবিধ রাগ-রাগিণীর 
সৃষ্টি হইয়াছে। সেই রাগ-রাগিণীগুলির কোনটা প্রাতে, খোনটা 
মধ্যাহ্নে, কোনটা সাংকালে আবার' কোনটা বা গভীর নিশায়; 
গীত হইয়া থাকে । সিদ্ধ-গায়কগণের মধ্যে কেহ কোনও রাগ 
অসময়ে আলাপ করেন না। এরূপ করিবার কারণ বা তাহার 
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বিজ্ঞান অনেকেই হয় ত অবগত নহেন, তবে চিরপ্রথান্থসারে 
সকলেই তাহা এখনও মাঁনিয়। আসিতেছেন। আমাদিগের 
সকল কর্্হই শরীর ও ধর্ম রক্ষার সম্পূর্ণ সায়ক। শরীর রক্ষা 

হইলে ধশ্মানুষ্ঠান অসম্ভব, শরীরই ধশ্ম সাধনার আদি আধার 
এবং ধর্ম ব্যতীত শরীর ধারণও বুথা। আধ্যদিগে এন স্থুগভীর 
সুক্ষ দর্শন-সাহাযোই জগৎ-গুরুর স্পবিত্র আসন তাহারা চির- 
স্বাধীন রাখিতে সম্র“হইয়াছেন | 

ক্ঠল-ভেদে স্বরের বিকাশ প্রাকৃতিক নিয়মের অধান। 
প্রভান্টতর সেই কোমল-মিশিত স্বরগু"্ল সে সময় ক? হইতে 
অতি সহজে যেমনভাবে বহির্গত ভয়, নিশাকালে সেগুলি ঠিক 
সেইরূপ ভাবে বাহির হয় না, এবং সন্ধ্যার তীব্র স্বরসযূহ মধ্যান্ছে 
যথাধথ প্রকাশ হওয়াও অসম্ভব বা' প্রকৃত পৃক্ষে তাহা প্ররুতির 
অপ্রিয় । সেরূপ অন্তায় আলাপনে দেহ-ধশ্মের বিশেষ অনিষ্ট 
হইয়া থাকে, পক্ষান্তরে বিভিন্ন কালান্ুগত স্বাভাবিক স্বরের 
বিকাশ জীব-দেহের ৪ মনের মঙ্গল-বিধায়ক। এই হেতু 
প্রাতঃকালীন রাগ, সন্ধ্যায়, বা সময়ের রাগ, অসময়ে, আলাপন 
কর! গান্ধর্ববেদ, বা সঙ্গীত শাস্ত্র বিকুদ্ধ। ইহা দ্বারা বেশ 
বুঝিতে পারা ঘাইতেছে যে, শব বা স্বরের কাল ও উচ্চারণ 
ভেদে তভাহাদের অন্তর নিহিত অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন শক্তি আছে । 
মার্তৃকাবর্ণাত্মক সেই স্বরব্যগ্জনপূণণ দেবাক্ষরগুলির স্বর ব| শব্দ 
উচ্চ, বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক নিয়ম-বিধানে সমাবিষ্ট হইয় সিদ্ধ- 
ঝষিমুখে বিবিধ মন্ত্ররূপে প্রকাশ পাইয়াছে, তাহার শক্তি যে 


১৫৪ সাধন প্রদীপ । 


পিপিপি সী পা আপা উপাাসিা পা্ম সিসি সাস্িপিসসপাসস সি পসপা স্পসসপস্ সিসি পানি সপ সি লিশিপাসিলীদিতী তি পন পপি স্পিন পাতলা শা পস্পিস্পিলাপা সপাং 


বাস্তবিক অনন্ত ও অব্যক্ত, তাহা কি' আরও বুঝাইয়া বলিতে 
হইবে? যগ্যপি ইহ। অপেক্ষা মন্ত্রের প্রকৃত শাক্ত বা মন্ত্রের গুঢ় 
অব্যক্ত-রহন্য বুঝিবার অভিলাষ থাকে, তবে সাধক, গুরুমুখাগত 
হইয়া কেবল অবিরোধ সাধনা সাহাযো তাহা অনুভব করিয়া 
পরমানন্দ লাভ করুন। শান্কে মন্ত্রকে_ “বিদ্যা” বলিয়া বণিত, 
হইয়াছে।, বিদ্যা অর্থাৎ মন্ত্রময়ী দেবতা! । 

পূর্বে বপিয়াছি, যিনি যে মন্্রকে সাধনা দ্বারা প্রথমে দর্শন 
পূর্বক যে উদ্দেশে প্রয়োগ বা বিনিয়োগ করিয়া সিদ্ধ হইয়! ্গগতে 
প্রকাশ করিয়াছেন, তিনিই সেই মন্ত্রে ঞখষি*; সেই কারণ 
তাহার গুরুত্ব হেতু তাহার ন্যাস* বা খধ্যাদি ম্যাস কর1 সকলেরই 
কর্তব্য এবং সেহ স্যাস গুরু-স্থানে অর্থাৎ “মস্তকেই” করা বিধেয় । 
সমস্ত মন্ত্রতত্বের "ছাদন” অর্থাৎ নিজ সাধনাধিকার মধ্যে সংরক্ষণ 
বা বন্ধন করিতে হয়, এই হেতু “ছন্দোনিবদ্ধ” মন্ত্রের নাম “ছন্দঃ” 
হইয়াছে; এই ছন্দের অমরত ও পদত্ব হেতু তাহার ন্যাস-মন্ত্ 
স্থান “মুখেই? বিহিত হইয়াছে ; মন্ত্রাত্মক বা মন্ত্রময়ী “দেবতা” 
সাধকের হৃদয়মধ্যে ধ্যেয় ; সেই কারণ 'হৃদয়াভ্যন্তরেই” তাহার 
স্যাস করিবার বিহিত বিধান আছে। মন্ত্রের খষি, ছন্দঃ ও 
দেবতা বিষয়ে সম্যক পরিজ্ঞাত না হইলে সাধক যন্ত্রের শক্তি 
লাভ করিতে পারিবে না। মন্ত্রে বিনিয়োগ অর্থাৎ কোন্‌ 
মন্ত্র কোন্‌ উদ্দেশ্টে প্রয়োগ করিতে হইবে, তাহাও না জাঁদলে 
নত্ণক্তি দুর্বল হইয়া যাইবে । স্থৃতরাৎ গুত্যেক মন্ত্র সাধুনার 
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পূর্ব্বে গুরুমুখে তাহার রহস্য উদ্দেশ্যসহ বুঝিয়া লওয়া 
আবশ্যক ৷ 

মন্ত্রের রূপান্তর যন্ত্রের অনির্ববচনীয় শক্তির বিষয় সাধক- 
টার সমাজে প্রকাশিত আছে । সাধক, সাধনা-সাহাযোই 
5 তাহা জ্দয়ঙ্গম করিয়া থাকেন। স্ৃতরাং সে বিষয় 
ভাষায় বলিবার কিছুই নাই, তবে যন্ত্রের বিধান সম্বন্ধে ছুই একটা 
কথা বল্রি। 

“যত” এই শব্দ উচ্চারণ মাত্রেই বুঝা যায় যে, যাহা দ্বারা 
বা যেকোনও উপায়ে ঘে কাম্য সহজে সম্পন্ন করা যায়, তাহাই 
সেই কাষোব বন্ত্র। সেইরূপ সাধনা বা পূজ1-কাধ্যেও যাহাতে 
সহজে লক্ষ্য স্থির করিতে পারা যায়, অথবা পূজা করিবার 
আধাররূপে সহজে যাহাতে ধ্যেয় বস্তুর স্থিবীকরণ করিতে পার। 
যায়, বা ঘষে উপায়ে ভাহ| সিদ্ধ হয়, ভগবত-সাধনায় তাহাভ 
প্রধান পীঠ, আসন বা সাধন-যন্ত্ররূপে নিদ্দিষ্ট হইয়াছে।*% ঘট, 
পট, প্রতিমা, পাষাণ, মন্ত্র ও বস্ত্রে দেবী গীঠ স্থাপনা পূর্বক পুজা 
: করিবার শাস্ত্র-বিহিত যে বিধি আছে, তাহা অনেকেই অবগত 
আছেন ; বে প্রতিমা ও পটাদির নায় যন্ত্রপৃজা সাধক বাতীত 
সাধারণের »মধ্যে প্রায় দেখা যায় না। সাধক ক্রিয়াবান হইলেই 
,যন্ত্রপৃজার অধিকারী হন। 

পুর্বে বলা হইয়াছে, মন্ত্র, সাধনা-বিজ্ঞানের “সিম্বলিক? বা 
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সাক্কেতিক স্বর অথবা বা বিদ্তা ব। মন্ত্রময়ী দেবতা; যন্ত্র, সেইরূপ 
ব্রহ্ধ-বিজ্ঞানে ধ্যেয়-বস্তর অন্যতর “পিশ্বল' বা যন্ত্রময়ী প্রত্যক্ষ 
দেবতা । সিদ্ধযোগী অন্তঃপৃজার প্রথম উপকরণ হইতেই যন্ত্রের 
আরাধন!1 করিয়া থাকেন । সেই কারণ বাহ্ৃব-পূজ। হইতে তাহার 
মশ্ম হদয়ঙগম করিয়া যথাসময়ে তাহাই অন্তরে নিয়্েজিত 
করিবার বিহিত-বিধান শাস্ত্রে নিণণীত আছে। ভিন্ন ভিন্ন 
সাধনোদ্দেশে যেমন ভিন্ন ভিন্ন মন্ত্রের গ্য়োগ আছে, যন্ত্র- 
সাধনাতেও সেইরূপ বিভিন্ন দেব-দেবীর নানাবিধ যন্ত্র'নিদ্দিষ্ট 
আছে। পুজার্থী গুরুমুখে যন্ত্রের সহিত তাহার গ্রহণাধিকার 
ও উপদেশ পান। সেই সকল যন্ত্রের মধ্যে পরম্পর বূপ-স্বাতন্ত্্য 
থাকিলেও মূলত: সকলগুলিই একাধিক ত্রিকোণাকারের সমাহার- 
ভূত এক একটা ক্ষেত্রমাত্র। একই বিষয়-বিজ্ঞাপক যন্ত্রের এই 
মূল ভিত্তি ত্রিকোণাকারে কেন কল্পিত হইল, * পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানের সাহায্যেও তাহার অতি স্থল মম্ম কিয়.ৎপরিমণে বোধ- 
গম্য হইতে পারে । অধুন।-তত্ব সভা বা “থিয়োসফিকেল 
সোসাইটীর* সঙ্কেত-চিহ্বে আমাদের মূল যন্ত্রের অন্থকরণে সেই 
ত্রিকোণাকার চিত্র ব্যবন্ৃত হইতেছে । জানি না, তাহার! 
উহার প্রত মম্ম কিরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন, তবে একথা 
অবশ্যই বলা যাইতে পারে থে, যিনি তত্ব-সভার প্রধান্ন সঙ্কেত- 
চিত উহার প্রথম প্রচলন করিয়াছেন, তিনি আধ্যদর্শনের শবস্ব- 


্  শুজাপ্রদীপে অগ্ুণ বরক্মকূপের ভেদ বিজ্ঞান মধ্যে ত্রিকোণে হস্তত্ব 
দেখিয়। বুঝিতে চেষ্টা কর। 
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তত বিষয় নিশ্চয়ই কিকিৎ অবগত ছিলেন অথবা গুরুপরম্পরায় 
উহ! প্রাপ্ত হইয়া থাকিবেন। যাহা হউক পাশ্চাত্য পদ্দার্থ- 
বিজ্ঞানের আলোচনায় বুঝিতে পারা যায় খু 
যে, তিনটা বিভিন্নমুখী বিছ্যুচ্ছক্তি সমত্রি- 
তুঙ্াকারে পরম্পরের দিকে পরিচালিত 
করিলে যগ্পি উহাদের গতিত্রয় এ ত্রিতুজের 
কেন্দরস্থলে কোনরূপ একত্রীভূত হয়, তাহা হইলে সেই স্থানেই 
উহাদের শঁক্তিসমনযয়ের ক্রিয়া বিলুপ্ব হইবে, তখন সেই শক্তি- 
ত্রয়ের আর কোন ক্রিয়াই পরিলক্ষিত হইবে না। আধ্যদর্শনের 
গভীর বৈজ্ঞানিক তত্বে, ঘোগাচার-নিদ্দি্ “মূলাধার” নামক মূল 
চক্রে, ভড়া, পিঙ্গলা ও স্থবুম্নার বিভিন্রমুখী গতির সহিত 
প্রাণায়ানাদি অন্তর ক্রিয়ার ফলে ঘে অশবর্তের স্থষ্টি হয় তাহার 
কেন্দ্রে সমাহিত দৈবা শক্তি কুগুলিনীর জাগরণ ও উখান ক্রিয়! 
দ্বারা জীবের দৈহিক বাহ্‌ ক্রিয়া! মন্দীভূত হ্ইয়! যায় । 

মূলাধারের সামান্য আভান না পাইলে সাধনাকাজ্জী পাঠক 
ইহা ঠিক উপলব্ধি করিতে পারিবে না । মুলাধার * বর্ণনায় 
গুরুমুখে এইরূপ প্রকাশ আছে যে, গুহাদ্বারের ছুই অঙ্গুলি উদ্ধে, 
লিঙ্গের ছুই অঙ্গুলি নিয়ে, পশ্চাদ্দিকে ঠিক মেরুদণ্ডের মধ্যে 
নিম্নাংশে চারি অঙ্গুলি বিস্তীর্ণ চতুর্দল মূলাধার নামক কমল 
অবগত আছে, এই মূলাধারের কোরক মধ্যে অতি স্থন্দর 
একটা ত্রিকোণমণ্ডল বিরাজিত অছে, এ ব্রিকোণমণ্ডন্লের 


* গগুরুপ্রদীপ, 'পৃজাপ্রদীপ+ ও “গীতা প্রদীপে' এই বিষয়ে বিস্তৃত বর্ণনা দেখ । 
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কেন্দ্রকে যোনিমগ্ডল কহে, তাহা সর্ধতন্ত্রেরে মধ্যেই অতীব 
গোপনীয়া ; এ যোনিমগ্ডলের ম্ধাভাগে বিদ্যুলতার ন্যায় আকার 
বিশিষ্ট। সার্ধত্রিবলয়াকার] কুটিলা পরম দেবত। কুলকুগালনী 
মহাশক্তিরূপে স্বয়ভু শিববেষ্টিতা হইয়া এক ঘুখ দির! শিছনের 
্রদ্ষপথ রোধ পুর্ববক অবস্থান করিতেছেন । ইচ্ছাক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী 
জগৎ সংস্থষ্টি স্বরূপ এই কুগ্ডলিনী নিরন্তর জীবপিশ্গ ব্রহ্মা 
স্ষ্টির অনুরূপ স্থ্টিকারেয নিরত| রহিয়াছেন। ইনি বাগ দেবী, 
সর্বদেবতার পুর্জনীয়া ও বর্ণনার অনির্বচনীয়।। ইনিই মূল 
যন্বস্বরূপা। গুরুক্ুপায় সাধনা সাহায্যেই ইহ অগ্ভবনীয়।। 
পূর্ব্বোলিখিত পাশ্চাত্য-বিজ্ঞানের বিদছ্যাচ্ছক্তির 2্টায় বিছা 
ল্লতাকার! কুলকুগ্ডলিনী মহাশক্তি, যোগাঙ্গীভূত প্রাণায়াম সাধনায় 
ইড়া, পিঙ্গলা ও স্থুযুন্না গতিতে পরিচালিত হইবার পর, যখন 
যোনিমগ্ডলে তরিকোণ-কেন্দ্রে কুগুলিতা| বা ত্রিবলয়াকারে শিব- 
বেষ্টিতা হইয়া! ক্রিয়াশূন্তা বা ব্রহ্ষপথ রোধ পুষ্বক অবস্থান 
করেন, সিদ্ধযোগী সাধনা দ্বারা তাহা যখন স্পষ্ট বুঝিতে পারেন, 
তখনই তাহার বাহ্জগতের ক্রিয়া অবসানপ্রায় হয়। সাধকের 
তখন আর বাহজ্ঞান থাকে না, চিত্ত ধ্যেয় বস্তৃতে স্থিবীভূত 
হয়। সাধক সেই কুগুলিনী-শক্তির উদ্বোধনোদ্দেশেই তখন 
ভিন্ন ভিন্ন ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। যাহা হউক এক্ষণে 
সেই মূলাধার নির্দিষ্ট ত্রিকোণাবর্ত মূল যন্ত্রের অঙ্কল্পেশ নিম্ন 
হ্বধিকারীর সাধক বাহ্-পৃজায় যে বাহ্-যস্ত্রের অনুষ্ঠান করিত 
থাকেন, তাহাই আমাদের আলোচ্য বিষয়। সাধনাতত্বে কমল- 
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কোরমধ্যে সেই ক্রিকোধাবর্ বনী দৈবীশক্তিকে পূজা করিবার 
বিধি আছে। ভূগোল শিক্ষার সময় মানচিত্র দর্শনের ন্যায় 
অধ্যাত্ম-বিদ্যার শিক্ষা কালে মুল যন্ত্রেরে উপলব্ধির জন্য এই 
বাহ্য্ত্রের প্রয়োগ করিতে হয়। সেই কারণ সাধক বাহপুজায় 
ঘট, ,পট, প্রতিমার উপর 'দন্ত্রেট আরাধ্য দেবতার ধ্যান ও 
পূজা করিয়া! থাকেন। কখন কখন সিদ্ধ-পূজক কুগুলিনী শক্তির 
উদ্বোধনান্তর হৃদয়ে অভীষ্ট দেবতার প্রাণ প্রতিষ্ঠা পৃর্বক তাহাবু 
ধারধী।ও ধ্যানান্তে প্রশ্বাস-বাযু সহযোগে যন্ত্রপুশ্পোপরি তাহাকে 
অধিষ্ঠিত করিয়৷ বাহ-যস্ত্রানে স্থাপনান্তর বাহপৃজা করিয়া 
থাকেন। ইহাতে সাধক পরমানন্দ উপভোগ করিতে পারেন। 
সাধনার এই বিচিত্র বিধি বাস্তবিক বাক/াতীত ; ইহা ব্রঙ্গ- 
বিজ্ঞানের গভীর গবেষণার ফল। হহাতে সন্দিহান হইবার 
বিন্দুমাত্রও কারণ নাই, স্থতরাং সাধনাকাজ্ষী সাধক মন্ত্রের গ্ঠায় 
যন্ত্রকে অপাধিব বা দৈবা বস্ত বলিয়। জানিবে ও পরমাত্মার 
প্রত্যক্ষ স্বরূপ বলিয়৷ ভাবন। করিবে । 

পূর্বের মন্ত্রতন্ত্রের মধ্যে মন্ত্রের খধ্যাঁদন্যাসের উল্লেখ কয়া 

হইয়াছে। হ্যাসের উর্দেশ্যকল্পে শাস্ত্রে লিখিত 
, আছে বে” 
“ন্যায়োপাজ্জিত-বিত্তনামঙ্গেযু বিনিযোজনাৎ। 
সর্বরক্ষাকরত্বাচ্চ ন্যাসইত্য ভিধীয়তে ॥” 

ন্যাযান্থসারে উপাজ্জিত ধনরত্ব অলঙ্কাররূপে স্বায় অঙ্গ, ভূঙ্মিত 
করিলে, তাহা যেরূপ আনন্দের বা বিপদাপদে যেমন সহায়ক 


ন্যাসতত্ব। 
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হয়, তৃতশ্তদ্ধির পর সেইরূপ মন্ত্ররূপী দেব-বীজগুলিও সাধকের 
নির্দিষ্ট সাধন! ক্রিয়া বা অঙ্গন্তাসাদি অনুষ্ঠান দ্বারা স্বীয় অঙ্গ 
প্রত্যঙ্গে বিন্যস্ত হইলে, অথাৎ নিজ স্থুল দেহাত্মবুদ্ধি বিনাশের 
পর টৈবী-দেই নির্শিত হইলে তন্মধ্যে অভীষ্ট দেবতার প্রতিষ্ঠ। 
৪ পজাদ্ি সম্পন্ন হইয়া থাকে । ইহা দ্বারা ভগবদানন্দের 
উপভোগ, পারভ্রিক কল্যাণ ও আত্মনির্ভরতা বৃদ্ধি হয়। এক্ষণে 
পূর্ববোদ্ধত শ্লোকান্কের “ন্যায়োপাজ্জিত” ইত্যাদি প্রথম ছত্রের 
আগছ্ক্ষর (ন্যা ) এবং দ্বিতীয় ছত্রের “সর্বরক্ষকরত্বাচ্চ” ইত্যাদির 
প্রথম অঙ্গর (স) উভয় মিলিত হইয়া হ্া1+ স- ন্যাস' শব্ধ 
সিদ্ধ হহয়াছে। দ্রেবতার ভাব-তনম্ময়তা সিদ্ধির জন্য ন্তাসের 
তুণা অন্ুষ্টঃন আর দ্বিতীয় নাই বলিলেই হয়। অঙ্গ ও করাঙ্গাদি 
খণ্ড খণ্ড ন্তাস দ্বারা প্রথমে স্বীয় অশষ্ট দেবতাকে পরিচ্ছিন্ 
মন্ত্রশক্তিরাপে সাধক সাগ্াঙ্গে প্রতিষ্ঠিত করিবার পর ব্যাপক 
স্যাসদ্ধ।রা পাদমূল হইতে ব্রক্গরদ্ধ পধাত্ত পূর্ববপ্রতিষ্ঠিত সেই 
থণ্ড খণ্ড মন্ত্রময়ী শঞ্জিসমূহের আছ্যন্তরূপিনী বা 'আপাদ মস্তকে 
একমাত্র দেবতার অনুভূতি করণই ন্যাপের প্ররৃত উদ্দেশ্ট । 
অথব! পৃজাকালে মন্ত্রশক্তিদ্বারা আপনার দেহ সম্যক আচ্ছন্ন 
বা সাধকের 'আমিত্ব' ভাবটী মন্ত্রী অভীষ্ট দেবতার মধ্যে 
বিলুপ্ধ করিয়া আপনাকে মন্ত্রময় বা দেবতাময় অন্ভব করাই 
স্তাসতত্বের গভীর উদ্দেশ্ঠ | | 

, পক্ষান্তরে ন্তাসানুষ্টানকল্পে সাধক শাস্ত্রোপদিষ্ট যে সকল 
বাহ্‌-ক্রিয়া করিয়া থাকেন, তাহাও সম্পূর্ণ বিজ্ঞানমূলক। পূর্বে 
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আসন বাবস্থায় বলা, হইয়াছে, পুজাকালে চিত্তশুদ্ধি বা চিত্তের 
স্থিরতা-সম্পাদনে সহায়ত প্রদানই আসনের প্রধান লক্ষ্য, ন্যাসও 
সেই কার্যো অধিকতর স্ুক্মভাবে সহায়তা করে । যখন সাধক 
আসনসিদ্ধ হইয়া সাংসারিক বা বাহা-শক্তির উপদ্রব হইতে 
ক্গণিক শান্তিলাভের জন্য প্রয়া পায়, তখন নিজ দেহস্থিত শক্তি- 
সমূহ দেহের নানাস্তানে অধথা পরিচালিত থাকিবার কারণ 
চিন্তের প্রকুত স্থিরতাপন্ষে নান। বাধা উৎপাদন করে, সেই 
কারণ * সে খক্তিগ্তলিকে ঘথাযথ স্থানে সমানভাবে বিশ্তান্ত 
-করিবার জন্ত৭ ম্তাসের প্রয়োগ সাধন তন্্র-নির্দিষ্ট। আধুনিক 
পদার্থ-বিজ্ঞান আলোচনায় বুঝিতে পারা যায়, মেঘমণ্ডলে 
সঞ্চিত বিদ্যুলত1 ধরাতলস্থিত বিদ্যুন্তাগডারে মিলিত হইবার জন্য 
যখন প্রবল বেগে বজ্ররূপে নিপতিত হয়, তখন তাহার সেই 
পতনপথে বাধারপে যাহা কিছু থাকে, সমস্ত বিদ্ধম্ত হইয়। 
যায়; লৌকিক বিজ্ঞানবিদ মানব বিছ্যতের সেই বেগ হইতে 
স্ব স্ব গৃহ-অন্টালিকাদি রক্ষার জন্য গৃহভিত্তিসংলগ্র এক ুক্মুখী 
লৌহদগ্ডের আবিষ্কার করিয়াছে । বিদ্যুৎ যেমনই প্রঝল বা 
বিস্তৃত হউক ন! কেন, ধাতৃময় দণ্ডের সেই হুক্মপথে বিনাবাধায় 
তাহা পরিচালিউ হয়। যেকোনও স্ুক্্মুখী পথে পরিচালিত 
হওয়াই “বৈছ্াততিক স্বতঃসিদ্ধ ধশ্ম। ক্ষুত্র ও বুহৎ সকল 
ত্যবস্থাতেই বিদ্যাতের এবন্বিধ ক্রিয়া বিছ্ধমান থাকে । পূর্বে 
, বলিয়াছি তড়িতাধার পৃথিবীর সহিত জীবদেহস্থিত তড়িতের 
নিরবচ্ছিন্ন আদান প্রদান চলিতেছে, সেই কারণ সেই, ক্রিয়া- 
১১ 
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রোধক বা সেই শক্তির পরিশোধক আসনের আবিষ্কার হইয়াছে 

কিন্ত সাধক, আসনসিন্ধ হইয়! পৃথ্থনতত্বের সেই ক্রিয়া হইতে 
বিচ্ছিন্ন হইলেও চিত্তস্থিরতায় সম্পূর্ণ সফলকাম হইতে পারেন 
না। তাহার কারণ, তাহার অঙ্গের বিভিন্ন প্রত্যঙ্গে সেই শক্তি 
বিচ্ছিন্ন বা অসমান অবস্থায় আবদ্ধ অথবা বিক্ষিপ্ত থাকবার 
হেতু ভিন্ন ভিন্ন রূপে ক্রিয়া করিতে থাকে; স্থতরাং জঙ্গন্ঠাস 
ব। করাঙ্গন্তাসাদির অনুষ্ঠানে দেহের স্ক্মুখী পথ দিয়। 
বিশৈষ স্ম্মুখী অঙ্গুলিগুলির পরম্পর মিলন দ্বারা . পূর্ব 
কথিত গৃহভিত্তিসংলগ্ন স্থক্াগ্র লৌহদণ্ডের অন্থুকরণে ) 
শির হইতে পদতল পধ্ন্ত দেহের সেই শক্তিগুলির সমতা 
আনয়ন করিতে হয়। তাই ন্তাসকালে সকল স্থানে সু গ্র 
অঙ্গুলি সমূহের স্পর্শ করাইবার বিধান আছে। সাধক খণ্ড 
খণ্ড ন্যাসদ্বারা শরীরস্থ শক্তিকে সর্বস্থানে প্রতিষ্ঠিত করিবার 
পর ব্যাপকন্ঠাসদ্বার1 সেই খণ্ড খণ্ড শক্তিগুলিকে অথগ্ুরূপী একটী 
শক্তিকে পরিণত করেন। ব্যাপকন্তাসে শির হইতে পাদমুল 
এবং খাদমূল হইতে শিখাগ্র পথ্যস্ত যেভাবে উভয় হস্তের অঙ্গুলি- 
গুলি পরিচালিত করা যায়, তাহাতে দেহস্থিত সকল শক্তির 
সমতা হইয়া আত্ম-তন্ময়ত। উপস্থিত হয়। আত্মিকতত্ব-বিজ্ঞানে 
কথিত আত্ম-সম্মোহন-ক্রিয়াটী (5616-1597)51191779  ১০]শি 
17001006151) ) অতি স্থলভাবে ইহারই অনুরূপ বলা যাইতে 
পারে। যাহা হউক সাধক ন্তামতত্বে দৈবশক্তির আরও গুঢ়তর 
ম্‌শ্ম গুরুমুখেই পরিজ্ঞাত হইতে পারিবে। 
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এক্ষণে পৃজা-অর্চনায় যন্ত্র-মন্ত্রাদির পর “ভাবতত্ব' সম্বন্ধে দুই 
এক কথা বলিলেই “পুজাতত্ব' নামক সনাতন সাধন- 
তত্বের “চতুর্থস্তবক” এক প্রকার সমাপ্ত হয়। 

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, সাত্বিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে 
বথাক্রমে দিব্য, বীর ও পশুভাবে পূজা! করিবার বিধি শাস্তে 
উত্ত*আছে। “ভাবস্ত ত্রিবিধা প্রোক্তা দিব্য বীরপশ্ুক্রমাৎ |" 
এই ত্রিবিধ ভাবমধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্থাৎ দ্িব্যভাঁব মুক্তিপ্রদ, সর্বৃমঙ্গল- 
নিদ্টন ও সর্ববসিদ্ধি* প্রদ্ায়ক ; দ্বিতীয় বীরভাব মধ্যম ও তৃতীন্ঝ 
স্পশুভাব, নিম্ন বা প্রাথমিক অধিকারীর উপযুক্ত । এই.ভাব- 
ত্রয়েষ মধ্যে যিনি যে ভাবেরই সাধক হউন না কেন, তিনি 
হোম, জপ ও তপন্তাদি দ্বার প্রাণপণে সাধনা করিয়1ও যদি 
ভাব তন্ময় হইতে না পারেন, তবে তাহার তন্ত্র, মন্ত্র, যন্ত্র 
কিছুই ফলপ্রদ হইবে ন1। “ন ভাবেন বিন! চৈব তন্ত্র মন্ত্রাঃ 
কলপ্রদাঃ।” সৃতরাৎ দেখা যাইতেছে ভাবের প্রভাবেই সাধক 
নিষফষাম বা মুক্তিলাভ এবং সকাম বা কুল-গোত্রা্দির অন্তগত 
সংসারে শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকেন । সাধনার ক্রম-বিধান্জাঙ্ট্‌- 
সারে শাস্ত্রে বিশেষ ভাবে কথিত আছে যে, পশুভাবরূপ মহাভাব 
সর্বভাবেরই সিদ্ধিগ্রদায়ক । তাহার কারণ, সাধক প্রথমে 
পশুভাবে দর্সদ্ধ না হইলে, পরবর্তী উত্তমোত্তম বীরভাবের সাধক 
হইতে পারিবেন না! এবং সিদ্ধ না হইলে তৎপশ্চাৎ মহাফলগ্রদ 
ও “অতীব স্থনদর দিব্যভাবের অধিকারী হইতে পারিবেন না। 
'রুত্রযামলে” একথা স্পষ্ট উক্ত আছে £-- 


ভাবতত্ব। 


১০৪ সাধনপ্রদীপ । 


“পশুভাবং মহাভাবং ভাবনাং সিদ্ধিদং পুনঃ। 

আদৌভাবং পশো:কুত্বা পশ্চাৎ কুধ্যাদরশ্তকং | 

বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্রমাত্বমং | 

তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্যযং দিব্য ডাবং মহাফলং ॥” 
বাহা হউক এই ভাবসিদ্ধি ব্যতীত সাধনার সকল কম্মই 
পণুশ্রম মাত্র। সদাশিব তাই “কৌলাবলীতে” খুলিয়া বলিয়া 
ছেন যে বেদহীন বিপ্র যেমন বৈদিক সংস্কারে অসমর্থ, বিষু- 
ভক্তি ব্যতীত ভক্তিতত্ব যেমন সম্যক পরিস্ুট হয় না, শক্তিজ্ঞান 
ব্যতীত মুক্তি যেমন উপহাসের কথা. গুরু ব্যতীত তন্্-শান্র 
যেমন অনধিগম্া, পতিহীনা নারী যেমন সাংসারিক সর্বাবধ 
মাঙ্গলিক কম্মে বিবজ্জিতা, কুলতত্ব ব্যতীত দেবী বা আমার 
সাধনায় যেমন অনধিকারী, ভাঁবহীন সাধকও সেইরূপ ফে 
কোনও সাধনায় সিদ্ধিলাভে অসমর্থ । এই ভাবের অভাবেই 
কুলশান্সে কাহারও প্রবেশাধিকার নাই এবং সেই কারণেই 
ভাববিশুদ্ধ 'সাধককে প্ররুত কৌলিক বলিয়া সকলে পুজ। করিয়া 
থাকেন। 

এখন এই “ভাব” জিনিসটী যে কি তাহা ঠিক বুঝাইয় 

বলা বাস্তবিক অসম্ভব, কারণ যে ব্যক্তি কখন কোন পুক্ষরিণী 
বা নদীতে অবগাহন করে নাই, চিরদিন কূপ হইতে জল 
উত্তোলন করিয়া! তাহার নিত্যকম্ম করিয়াছে, তাহাকে য্মেন 
সম্তরণ প্রণালী বুঝাইয়া বল! অসম্ভব, অথবা জলে না নামাইয়া 
কোন” খাক্তিকে সন্তরণে শিক্ষিত করা আকাশকুস্থমের স্ায় 
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সি পাসটিশীি অিলাসটিাসিত মি 
পি ১ পি সিসপিসিপাসসিনি সি পাপা সপিিপাসিপািশী সপিসপসপস্পাসি শপসপিস্পিসসপাসিিসাপ স্পা পিসি পিসি উপাসনা টু 





সিসি 


যেমন নিক্ষল প্রয়াস, 'সাধনতত্বের বিশেষ ভাবতত্বের মম্্ ভাষায় 
বাক্ত করাও সেইরূপ মানবের সাধ্যাতীত। ভাবের তত্ব 
ভাবুকেব হৃদয়েই অন্ুভূত হইয়া থাকে, অন্তের তাহ! বলিবার 
বা পঝাইবার ক্ষমতা নাই। স্বয়ং ভগবান ভবানীপতিও ভাব- 
তত্ববুঝাইতে গিয়া আত্মভাবে বিভোর হইয়া পড়িয়াছিলেন, 
ভাই তিনিও সেই ভাবোন্সত্ব অবস্থায় বলিয়াছেন “ভাবের 
স্বরূপ, বাক্য দ্বাঝু। প্রকাশ অসম্ভব”; তবে স্কুল কথায় এই মাত্র: 
বলু।, যাইতে পারে যে" ভাব অথে ভতন্ময়তা। সাধারণ 
সাংলাগিকভাব হইতে বোধ হয় তাহার কি্বপরিমাণ আভাস 
অনুভব করিতে পারা যায়। সাংসারিক-জীব, স্বামী স্্রী ৪ 
পুজকন্া আদির মায়ামোহে প্রেমভাবে বিভোর, সেই প্রেম খন 
প্রেমিকাকে অধার ও উন্মত্ত করিয়া তুলে, তখন তাহার সংসারের 
সাধারণ কর্তব্যজ্ঞান প্রা থাকে না; তাহার প্রেমের বিষয়ীভূত 
বস্তর তৃপ্তিসাধন জন্তই যেন তাহার জীবন যাপন, এবং তাহা 
সম্পন্ন কারতে, পারিলেই তাহার জীবনের স্বাথকতা বোধ হয়। 
ইভাই সাংসারিকের তন্ময়তা। আঅথব। সেই প্রেম-পাঁত্রের 
অভাব বা বিচ্ছেদ্র হইলেই তাহার পক্ষে সমস্ত সংসার থেন ছিন্ন 
ভিন্ন হইঘু। যায়, সমগ্র জগৎ যেন মরুভূমি বলিরা বে।ধ হয়, 
তাহার প্রেমপাত্র ষে পথে, নিজেকেও সেই পথে লইয়া যাই 
হার প্রাণ আকুল হইয়া উঠে; ইহাই সংসারে সংসারী ব্যক্তির 
'তম্ময়তা, ইহাই সংসারের স্বরূপ বা প্রকৃতিগত ভাব । অঠ$বার 
সেই স্বামী স্ত্রী, পুত্র ও কন্তা আদির ভালবাসা, স্পেহ অথবা 
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ভক্তিপাত্রের কোন স্থৃতি যদি সংসারপ্রেমিকের সক্মুখে সহসা 
উপস্থিত করা হয়, তাহ! হইলে সে ব্যক্তি পুনরায় উন্মাদপ্রায় 
হইয়া যায়, হাহাকার করিয়া যুচ্ছিত হইয়া পড়ে, ইহাকেও 
ংপারের ভাব বলে। এই ভাবে যিনি যত বিভোর, তিনি 
ততই ইহাতে তন্ময় । সাধন! রাজ্যেও ভাব বা তণ্ময়তা লঃভেও 
ঠিক এইরূপ বিধিই নিন্দিষ্ট রহিয়াছে। কোন শক্তি হইতে 
কোন বস্ত সংক্রামিত বা তাহাকে আয়ত্ত কন্সিতে হইলো, যেমন 
সেই শক্তিকে তন্ময় করিতে হয় বা তাহার প্রকৃত ভ'বে ডুবাইয়ঃ 
দিতে হয়, ভগবচ্ছক্তির বিন্দমাত্রও আয়ত্ত করিতে হলে, 
সেইরূপ তাহাতে (তৎ+ময়) তন্ময় হইতে হইবে । তীহাঁর 
শক্তি আত্মভত্বে সংক্রামিত করিতে হইবে। তাহার ভাবে 
যিনি যতদূর আত্মহারা হইয়াছেন, তিনি তাহাতে ততদূর তন্ময়ত্ব 
লাভ করিয়াছেন, তাহার সত্তাসাগরে আমার আত্ম-অস্তিত্ব 
সম্পূর্ণরূপে 'ডুবাইয়া দেওয়াই আমার তন্ময়ত্ব। এই তন্ময়তা। 
বা! ভাবোম্মাদতাকেই সাধকের ভাবসিদ্ধি বলিয়া কথিত হইয়াছে) 
সাধক সাধনাপথে যাহা! কিছু অনুষ্ঠান করে, সকলই এই ভাব" 
সিদ্ধির জন্য । সেই কারণ গন্বর্বতত্ত্রে ভগবান ব্ললিয়াছেন 2 
“দ্রেব এব যজেদেবং নাদেবে। দেবম্চয়েখৎ | 
স্যাসংবিন। জপং প্রাহুরাস্থরং বিফলং শিবে ॥ 
স্ডাসাত্ৃদাত্মকোভূত্বা দেবো ভূত্বাতু তং যজেৎ। 
প্রাণায়াসৈ শুথ! ধ্যানৈন্ত ণসৈদে'বশরীরতা ॥ 
দেবত! হইয়াই দেবতার পুজা করিবে, স্বয়ং দেবতা না 
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হইয়। কোন দেবতার অর্চনা করিতে নাই । হে জগদকল্যাণি 
শিবে! মন্তন্তাস ব্যতীত জপাহুষ্ঠান আস্থর বা অদৈব অর্থাৎ 
তাহার সকল কর্ম বিফল প্রদায়ক হইবে। স্থতরাং পূর্বকথিত 
স্তাসাদি দ্বারাই তন্ময় বা অভীষ্ট দেবাত্মক হইয়া অভীষ্ট 
দেবতার পৃজা করিবে। পৃজাঙ্গীভূত পূর্বোক্ত গ্যাস, প্রাণায়াম 
ও ধ্যানের দ্বারা সাধকের দেব-শরীরত্ব লাভ হইয়া থাকে ।* 
যখন সাধক সাধনাবলে এইরূপ তন্ময় হইতে সমর্থ হধ, তখন 
তির্নিতাহার ভাবরাজো কোন অভাবই অন্ভব, করেন না! 
তখন সংসারের থে দিকে যাহা কিছু দেখেন, তাহাতেই 
তাহার ধ্যেয় দেবতার পূর্ণ বিকাশ পরিদর্শন করেন। তখন 
তাহার দিবাণুষ্টি বিস্কারিত হইয়া জলে, স্থলে, অনলে, অনিলে 
মহামারার অনাদি ও অনন্ত শষ, স্থিতি, প্রলয়ের তত্ব 
দেদীপামান প্রত্যক্ষ করেন, আর পেই বিশ্ব-প্রুতিমধ্যেই 
বিশ্ব-প্রসবিনী বিশ্ব-গ্রকৃতির লীল! রহস্য দেখিতে দেখিতে সাধক 
প্ররুতিময় বা আত্মহারা হইয়া যান । 

সাধকের এই দেবতাময় হইবার জন্য ন্যাসাদি* ক্রিয়ার 
অনুষ্ঠান যেমন অবশ্ঠ কর্তব্য, বাহভাবে সেই ভাব-তন্মস্ততা 
সিদ্ধির জন্যও বাহু দেহে সেইরূপ স্বীয় অভীষ্ট দেবের অন্গুরূপ 
নানা চিহ্ন ধারণ করিতে শান্ত্রোপদেশ আছে। অর্থাৎ শৈব, 
বৈষ্ণব, সৌর, শাক্ত ও গাণপত্যভেদে পঞ্চোপাসকের পঞ্চবিধ 
তিলক ও পরিচ্ছদাদর বিহিত বিধান আছে। 


. পুজাপ্রদীপে" শ্তিতত্বের অন্তর্গত ধ্যানরহ্ত দেখ । 


১৭০ সাধনপ্রদীপ 


হইতে ভিখারী পর্যন্ত প্রত্যেকের নানাবিধ পরিচ্ছদ হইতেও 
প্রমাণিত হইয়া থাকে । স্বতরাং পৃজাচ্চনায় পরিচ্ছদের বাহুল্য- 
বিধি প্রভূত ফলবিধায়ক। ইহ] নৈসগিক বিধান। মানুষ 
পুঁথিগত শিক্ষাভিমানে বলিয়া থাকে, মনে মনে তাহার চিন্তা 
করিলেই হইল; কিন্তু এ পর্যন্ত কেহ কি মুখের কথায় সেইরূপ 
মূনঙ্জদ্ধি বা ভাব-শুদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছেন? পূর্ববজন্মের 
সাধনাঞ্জিত মহাপুণ্যফলে দি কাহারও সে.ভাব হইয়। থাকে, সে 
স্বতন্ত্র কথা! তিনি সত্যই মহাপুরুষ, সাক্ষাৎ সদাশিব, তাহার : 
সহিত সকলের তুলন1 অসম্ভব । কিন্তু প্রত্যেক সাধারণ সাধকের 
পক্ষে এ সকল বিধি অবশ্ঠ পালনীয়, ইহাতে সন্দেহ বা ভাবাস্তর 
নাই । কেবল মুখের কথায় তাহা সম্পন্ন হইবে না। ধাহার। 
মুখে বলেন, অন্তরের জিনিস অন্তরে চিন্তা করিলেই হইল, পূর্বেই 
বলিয়াছি, হয় তাহারা মহাপুরুষ, অথব| মিথ্যাবাদি বা আত্ম- 
প্রবর্চক। স্থতরাং দিন, কাল ও অবস্থা অন্কসারে সকল সময 
সে পরিচ্ছদ ও তিলকাদি ধারণ অধুন। সকলের পক্ষে সম্ভবপর না 
হইলে, অন্ততঃ পৃজার্চনাকালে তাহার ব্যবহার পরিত্যাগ করা, 
কোন ক্রমেই কর্তবা নহে । ভগবানের সাধনা করিতে হইলে, 
অজ্ঞরে বাহিরে ভগবানের ভাবে তদগত হইতে হইবে । ইহাই 
ভগবান শঙ্করের আদেশ। ৪ 

সাধক এইরূপে ভাবতত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিলেই অভীষ্ট 
দ্বেতার পৃজা করিতে সমর্থ হইবেন। অতএব পূর্বোক্ত যন্ত্র 
* মন্ত্রের শক্তিসমূহ সঞ্চয় করিয়া আচমন হইতে আসনশুদ্ধি, 


আগমে পুজা-তত্ব। ১৭১ 


৮ পাশিলীনি ২ তাতিপা্িশিসপী তি পিছ পালাল সপনাপিপাসিলা স্পা পলাশী ৩ পা ্পশিিসিপি শী উপ শাশত শি শাশিপাশিপাস্িশিশীশিশাশিস্পটিপী্িশিটা পিসি পিপি শীনীপিলস্পািপাসিসপাশিশাট পাশপাশি তত পা পিপিপি 


জলশুদ্ধি, ভূতশুদ্ধি, অর্গন্যাস, করাঙ্গন্যাস ইত্যাদি উত্তরোত্তর 
কঠিন অনুষ্ঠান সকল নিদ্ধ করিয়া সাধক ক্রমে সাধনার অতি 
বিমল ভাবরাজ্যে উপস্থিত হইয়। থাকেন। 
“কেন বা পৃজ্যতে বিদ্যা ন বা কেন প্রজপ্যতে । 
ফলাভাবশ্চ নিয়তং ভাব1 ভাবাত্‌ প্রজায়তে ॥” 


ও সদাশিব ও ॥ 


পঞ্চমোনাস | 


আগ্যাশক্তি-তত্ব | 
কালী তার! মহাবি্য। ষোড়শী ভূবনেশ্বরী | 
ভরবী ছিন্নমন্তাচ বিদ্যা পূমাবতী তথা ॥ 
বগল! সিদ্ধবিষ্ভাচ মাতঙ্গী কমলাতিকা। 
এতা৷ দশমহাবিছ্া। সিদ্ধবিছ্যা প্রকীন্তিতাঃ ॥ 
এই দশমহাবিষ্ভার মুল আছ্যাশক্তি  দক্ষিণকালিক1। 
'শবপ্রোক্ত আছ্যান্টোত্রে স্ব শিব বলিতেছেন 8 
'ত্বং কালী তারিণী ছুর্গা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী | 
ধূমাবতীত্বঃ বগলা টভরবী চিন্নমস্তকা। 
ত্বং অন্নপূ্ণী বাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালয়া | 
সর্বশক্তি স্বরূপাত্বং সর্ব দেবময়ী তষ্ঠঃ॥ 
এই আছ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকামুণ্তি সাধকের সম্মুখে নিত্যই 
প্রকাশমান।. থাকেন । তবে বিশেষভাবে কোন্‌ কোন্‌ সময় 
সাধকমনোরথ পূর্ণ করিবার ভন্ত মা আমার, স্ববপে প্রত্যক্ষীভূতা 
হইয়াছিলেন, নিম্নে সংক্ষেপে তাহাই লিখিত হইতেছে । 
শপ্তনতী চণ্ডীতে উক্ত আছে, শরস্তনিশুভ্ত-বধোদ্দেশে মহামায়। 
ভা একবার এই কালীম্ি ধারণ করিয়াছিলেন 
স্পা এ কথা চত্ডীতে অতি বিস্তৃতভাবেই বণিত 


'আছে। তাহা সকলেই বিশেষভাবে অবগত আছেন । 


»আছ্যাশাঞ্ত-তত্ব। ১৭৬ 


বিশ্বামিত্র খষি যখন্ন দেবতার উপাসন। করিয়াও ব্রাহ্গণত্ব 
অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারিলেন না--তখন পুনরায় 
মহাযোগী মহেশ্বরকে তপস্যায় তুষ্ট করিলে, মহাদেব উপদেশ 
কৰিলেন, “তুমি ভগবতীর একাক্ষরী মন্ত্র বিধিমতরূপে জপ কর, 
তাহা হইলেই অচিরে তোথার অভীষ্ট সিদ্ধ হইবে |” অনস্তুব 
মৃহষি*বিশ্বামিত্র যথাবিধি দেবার একাক্ষরী মন্ত্র জপ করিলে, 
ভগবতী প্রসন্না হয়া অবস্তীনগরে ব্রক্গম্বদূপিণী এই দক্ষিণা- 
কালীরপে পরত্যক্ষীভূতা হইয়া মহধিব অভিলষিত ব্রাঙ্ণত্ব অর্থাং 
বঙ্গজ্ঞান প্রদান করিয়াছিলেন । 

ত্রেতায় রঘুকুল-পুরোহিত বশিষ্ঠদেব মহাচীনাচার গ্রহণ 
করিয়। সিদ্ধ হইলে, দেবী দক্ষিণামৃত্িতে তাহার নিকট প্রকাশিত। 
হইয়াছিলেন | (“আচার-তবে? “দক্ষিণ) শব্দের ব্যাখ্য। প্রদত্ত 
হইয়াছে । ) 

মহামায়ার এ কালামুহি অষ্টবিধা। অষ্টরূপাদেবী *অষ্ট- 
কালী*রূপে প্রসিদ্ধা । 

১। দক্ষিণাকালী, ২। দিদ্ধকালী, ৩। উগ্রকালী, ৪। 'হা- 
কালী, ৫। ভদ্্রকালী, ৬। শ্রশানকালী, ৭। মহাকালী ও ৮। 
চামুগ্ডাকালী। ইহাদের পৃথক পৃথক ধ্যান তন্ত্রমধ্যে লিখিত আছে । 
মৃহামায়ার ভিন্ন ভিন্ন সময়ে সাধকগণের মঙ্গলের জন্ ভিন্ন ভিন্ন বূপ 
ধারুণ করিয়া সাধকের অভীষ্ট সিদ্ধ করিয়াছিলেন । এক্ষণে আদ্যা- 
শক্তি দর্গিণকালিকা'-প্রকূতির তত্ত্রোক্ত ধ্যান ও ধ্যান-রহস্য সম্বন্ধে 
গুরুমণ্ডলীর উপদেশানুসারে সংক্ষেপে যথাসাধ্য প্রকাশ করিভৈছি। 


চে 


৮৭৪ সাধনপ্রদীপ। 


শশপপিলী সপ পা্পিসিপালাসপীলা পাতি তো শপ সিটি পাসিপীপিপীতাশিতা লী পাতা তিশা পিসি পিঠ পাখলাশশী তি পে সিটি পস্পিত স্পীসিলা স্পা শী পরী শা 


পুর্বে উক্ত হইয়াছে, বহু জন্মের পুণ্যফলে 'শক্তিজ্ঞান' লাভ 
আ্ভাশক্তি . হইয়া থাকে । শক্তিমান ব্যতীত নির্ব্বাণলাভ 
মরা হয় না। “নিরুত্তরতন্ত্রে” শিব সেই কথা স্পষ্ট 
করিয়া বলিয়াছেন । 

“শিবশক্তিময়ং তত্বং তত্বজ্ঞানস্ত কারণং ॥ 

বহুনাং জন্মনামন্তে শক্তিজ্ঞানং প্রজায়তে । 

শক্তিজ্ঞানং বিনা দেবি, নির্বাণং নৈবজায়তে ॥ 

সা শক্তি দক্ষিণাকালা সিদ্ধবিদ্া-স্বরুপিণী | 

সিদ্ধ বিদ্যান্থ সর্ববাস্থ দক্ষিণ! প্রকৃতিপুমান ॥৮ 


সেই সিদ্ধবিদ্যান্বরূপিণী দক্ষিণাকালী-প্রকৃতি সাধকের সাধনায় 
সিদ্ধি প্রদান করেন । ূ 
শীশ্রীমদক্ষিণ : করালবদনাং ঘোরাং মুক্তকেশীং চতুতু জাং । 
কালিকা ধাঁন।  কালিকাং দক্ষিণাং দিব্যাং মুণ্ডমালাবিভূষিতাং ॥ 
7. সগ্শ্ছিন্নশিরঃখড্গ বামাধোর্ধকরাম্থজাম্‌। 
অভয় বরদঞ্চেব দক্ষিণাধোর্ধ পাণিকাং ॥ 
মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং তথাচৈব দিগম্বরীং । 
কণা বসক্তমুণ্ডালীগলদ্রধিরচচ্চিতাং ॥ 
কর্ণাবতংসতানীত শরযুগ্ ভয়ানকাং । 
ঘোরদংস্রাং করালাম্তাং পীণোন্নতপয়োধরাং ॥ 
শবানাং করসংঘাতৈঃ কৃতকাঞ্ষীং হঠন্মুখীং | 
সৃক্বদবয়গলগ্রক্তধারাবিস্ফুরিতাননাং ॥ 
ঘোরবাবাং মহারৌ্রীং শ্রশানালয়বাসিনীৎ | 
বালার্কমণ্ডলাকারলোচনত্বিতয়ান্বিতাং ॥ 


দক্ষিণকালিকা । 


আদ্যাশক্তি-তত্ব। ১৭৫৬ 


দ্তরাং দক্ষিণব্যাপি মুজালম্বিকচোচ্চয়াং 

শবরূপ মহাদেব হৃদয়োপরি সংস্থিতাং ॥ 

শিবাভির৫ধোররাবাভিশ্তুদ্দিক্ষু সমন্থিতাং । 

মহাকালেন চ সমং বিপরীতরতাতুরাং 

স্থখপ্রপননধদনাং স্মেরাননসরোক্ষহাহ । 

এবং সঞ্চিস্তয়েৎ কালীং সর্বকাম সমুদ্ধিদাং ॥ 

ইতি শ্রীকালিকা তন্ত্র ॥ 
জবার্থ :-_মূলশক্তি দক্ষিণকালিকাঁদেবী করালবদনা ভয়ঙ্করা- * 

কৃম্তি,“অীলুলায়িতকেশ। এবং চতুভূ্জা। তাহার গলে মণ্ডমালা 
এবং বাঁমভাগের অধোহস্তে সগ্যশ্ছিন্ন মুণ্ড ও উর্দাহস্তে খড়, দক্ষিণ 
ভাগের উর্ধহস্তে অভয় ও অধোতস্তে বর প্রদা মুদ্রা রহিয়াছে । 
দেবী গাঢ় মেঘের ন্যায় শ্যামবণণা, দিগন্বরী বা নগ্না। তাহার 
গলদেশে যে মুগ্ডমালা আছে, তাহা হইতে রুধিরধারা পড়িয়া 
সর্বশরীর রঞ্চিত হইয়াছে এবং কর্ণদ্বয়ে ছুইটী শর বা বাণ* 
কর্ণাভরণরূপে শোভিত রহিয়াছে, তাহার দন্তশ্রেণী অতীব ভীষণ, 
স্তনদ্বয় স্থল ও পয়োন্নিত। শব-তস্তগুলি কাঞ্চিরূপে কটিদেশ 
বিরাজমান রহিয়াছে । কালিকাদেবী রি তাহার 
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* অনেকে, *শরযুগ্ শব্ধের পবিবর্তে 'শবধুগ্ম'ণ বলেন। বন্ধ আলোচনার 
জানা গিয়াছে, লিপিকার দোষে শরের বিন্দু পতিত হওয়ায় *শর' শবের স্থ।নে 
“শব এইরূপ পাঠ হইয়া গিয়াছে । বস্ততঃপক্ষে শর বা বাণ দেবীর কর্ণাভরণ- 
রূপে ধ্যান কর! কর্তব্য । কেহ কেহ বলেন, এই বাণের গশ্চাতে শকুনি পক্ষীর 
পক্ষ বা পালক আবদ্ধ আছে, এইরপ চিন্তা করিতে হইবে। 
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ওঠপ্রাস্তঘ হইতে রক্তধারা পতিত হইতেছে, তাহাতে তদীয় 
বদনমগ্ডল অত্যন্ত সমুজ্জল হইয়াছে । দেবীর রব অতীব গম্ভীর, 
তাহার আবাসস্থান শ্বশানভূমি এবং নেত্রত্রয় প্রাতঃস্র্যোর গ্যায় 
সমুজ্জল | দক্তশ্রেণী উন্নত ও বহিগতি, যুক্ত কেশপাশ দেবীর 
দক্ষিণ পার্শব্যাপী। দেবী শবরূপী শিবের উপর সংস্থিতা আছেন । 
তাহার চতুর্দিকে শিবাগণ ভয়ঙ্কর শব্দ করিতেছে এবং তিনি 
মহাকাল সদাশিবের সহিত বিপরীতভাবে রতিক্রিয়া় আসক্তা 
রহিয়াছেন, তাহাতে তদীয় মুখকমল হুখ-প্রসন্ন ও হাযুক্ত 
হইয়াছে । এইরূপ সর্বকামনা ও সমদ্দিপ্রদায়িণী দেবী কালিকার 
ধ্যান করিবে । 
নিরুত্তরতন্ত্রে দেবীর ধ্যান নিক্সোক্ত প্রকার দেখিতে পাওয়। 
যায়-_ 
"্ধ্যায়েৎ কালীং করালাম্যাং গীনোন্নত পয়োধরাম্‌। 
মহামেঘপ্রভাং শ্টামাং ঘোর রাবাং চতুতু জাম্‌ ॥ 
সগ্যশ্ছিন্নশিরঃ খডগ বামোদ্ধীধঃ করাম্থুজাং। 
অভয়ং বরদঞ্চেব দক্ষিণোদ্ধধঃ পাণিকাম্‌ ॥ 
পঞ্চাশদ্র্ণমুণ্ডালী গলদ্রধিরচচ্চিতাম্‌। 
স্যক্কদ্বয়গলদ্রক্তধারা বিস্ফরিতাননাম্‌ ॥ 
শিবাভিধোররাবাভিশ্ততুদ্দিক্ষু সমন্থিতাম্‌। 
শবানাং করসংঘাতৈঃ কতকাক্কীং হসন্ুখীং | 
দিগণ্থরীং মুক্তকেশীং চন্দ্রার্ধকৃতশেখরাম্‌। 
শবরূপমহাদেবহৃদয়োপরিসংস্থিতাম্‌ ॥ 
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মহাকালেন চ: সমং বিপরীত রতাতুরাং। 
মদিরাঘুর্ণনয়নাম্‌ ম্মেরানন সরোরুহাম্‌ ॥ 
অন্রহাস্তং মহারৌদ্রীং সর্ধবনন্দকারিণীং | 
এবং সঞ্চিন্তয়েৎ কালী শ্মশানালয়বানিনীম্‌ ॥ 
ইহার ভাবার্থও প্রায় পূর্বোক্ত ধ্যানের ন্যায় । অতি সামান্ত 
গ্রভেদ যাহা আছে, মূল পাঠেই তাহা সকলে বুঝিতে পারিবেন, 
স্থতরাং ইহার স্বতন্ত্র ভাবার্থ প্রদত্ত হইল না। যাহা হউক 
দেবীর এই গভীর রহস্তপূর্ন ধান যাহার মূল ও সাধারণ অর্থ 
বর্ধিত' হইল, তাহার বৃহস্ত ব! তত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করিবার 
পূর্বেব দুই একটা কথা বলিবার আছে। যাহা না বুঝিলে 
সাধকের তাহা ভাল বোধগম্য হইবে না। 

অল্পমতি, ছন্দপরায়ণ, ব্রহ্মবিদ্ধেবী এবং অদূরদর্শী মানব, 
আধ্্যকে প্রথমে মৃত্তিপূজক, পরে পৌত্তলিক আদি 
নানাবিধ বাক্যে আখ্যাত করিয়াছেন । ইহাতে 
ক্রম-বিধান। তাহাদের প্রতি বিশেষ কোনও দৌষারোপ করিতে 
পারা ঘায় না। কারণ যে ব্যক্তির যেমন বুদ্ধি অথবা খিনি 
ভগবত্তত্ব বিষয়ে যতটুকু হৃদক্সঙ্গম করিয়াছেন, তিনি তাহাতেই 
পর্ধ্যাপ্ত ভাবিয়। নিশ্চিন্ত হইয়াছেন, স্থুতরাং সে বিষয় আলোচনা- 
কালে তাহার বোধাতীত বিষয় তিনি কেমন করিয়! হদয়ঙগম 
করিবেন? আজকাল বহুন'খ্যক ধর্মপিপান্থ ও তত্বানুসন্ধিৎস্থ 
র্যুক্তি সাধনার প্রাথমিক ক্রিয়াগুলি পণুশ্রম বোধে পরিত্যাগ 
করিয়। একেবারে সেই মনোবুদ্ধির অগোচর সচ্চিদানন্দ তদ্মের 
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উপ্রাসনা, তাহার ধ্যান ব। ধারণ করিতে অগ্রসর হইয়া থাকেন। 
ফলে, তাহারা ভগবত্ৃত্বামুতের কোন আসম্বাদই প্রাপ্ত হন নাঃ 
কেবল চীৎকার করিয়] নিজ বুদ্ধিমত্ত। ও প্রাধান্য রক্ষা করিতে 
দেহপাত করেন এবং ক্রমাগত তর্ক, বাদ-প্রতিবাদ ও মত- 
থগুনাদিই তাহাদের ভগবত্তত্বালোচনার সারাংশরূপে পরিণত 
হইয়া পড়ে। | 
সকলেরই সাধ আমি “তাহারে” বুঝিৰঃ সেই অনাদি ও 
অনন্ত শক্তির মর্ম গ্রহণ করিব। কিন্তু সাধনামাগে প্রবিষ্ট 
হইয়াই কে কবে তাহার অন্তসন্ধান পাইয়াছেন ? এই কারণ 
মহাজনবাক্যে উদ্ত আছে-_ণবিশ্বাসে পাইবে বস্তু তর্কে বছু- 
দূর।” বাস্তবিক বিশ্বাসই মানবের সর্বপ্রথম 'অবলম্বন__ 
বিশ্বাস হইতে ভক্তির আবেগ এবং ভক্তি হইতেই ভগবচ্ছক্তি- 
জ্ঞানের সাম্য আইসে। মানব যে কোনও মার্গ অবলম্বন 
করিয়া এবং শান্ধ্ীয় শাসনে অন্ুশানিত হইয়া কাধ্য করিলে, 
সময়ে তাহার প্রকৃত কল অবশ্যই উপলব্ধি হইবে । নতুবা কেবল 
সাম্প্রদায়িক নিন্দাবাদে নিজ অনিষ্ট ব্যতীত অন্য কোন আশা! 
নাই । শাস্ত্রে কথিত আছে--“মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা” । 
ভগবত্বত্ব-রহস্ত-কথা নিজ স্থরুতি, ক্রিয়া-সাধনা, সত্নিষ্ঠা ও 
উপযুক্ত গুরুর কৃপা ব্যতীত্র উপলব্ধি করিবার বিন্দুমাজ্রও 
আশা! নাই । বিশেষ যাহ! কেবলমাত্র সাধনার সাহায্যে হৃদয়. 
মাধ্য অনুভব করিতে হয়, বাহা অব্যক্ত, তাহা ব্যক্ত বা ভাষাম 
প্রকীশ হইবে কি করিয়া? তবে সে রহস্তের কিঞ্চিৎ আভাষ- 
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মাত্র পরে প্রদত্ত হইবে । তাহাতে সত্যনিষ্ঠ ভক্তের হৃদ 
কথঞ্চিৎ তৃপ্তিলাভ হইতে পারে । 

পরমা-প্রক্ৃতি-রহস্ত যে সাধনার ধন এবং চপলমতি মানবে 
দুর্বোধ্য, তাহা পূর্বের অনেকবার বল! হইয়াছে । উহ 
তাফিকের তর্কের উপাদান নহে । ধীরচিন্তে নিত্য-নৈমিত্তিং 
ক্রিয়াগুলি সমাপন করিয়া! আগ্যাশক্তির রহস্মার্গে উপস্থিং 
হইতে হয়। স্থৃতরাং এ গভীর রহস্যের আলোচন। করিবণ, 
পূর্বের আরও দুই একটা সহজ রহস্য উদঘাটন না করিলে 
সাধারণের পক্ষে ইহ] কিঞ্চিৎ জটিল হইয়৷ পড়িবে । 

আমাদিগের শান্তকারগণ সাধনার যে ক্রযবিধান নির্দেশ 
করিয়া গিয়াছেন, তাহা প্রকৃতপক্ষে অতীব চমৎকার । পুষ্প 
চন্দনাদি লইয়া পঞ্চদেবতার পুজা ও তৎসহ আসনশুদ্ধি, ভূত. 
শুদ্ধি, জলগুদ্ধি ও অঙ্গন্তাস ইত্যাদি প্রাথমিক ক্রিয়া তইতে 
প্রাণায়ামুদি অপেক্ষাকৃত কঠিন বিষয়গুলি সমস্তই গভীর বিজ্ঞান" 
সম্মত অদ্ভূত রহস্পূর্ণ। পাশ্চাত্য স্থল  বিজ্ঞান-আলোকে 
তাহার মন্ম কথঞ্চিৎ প্রকাশ হইয়াছে বলিয়াই আজ শত-সহন 
পাশ্চাত্য-সাধকের সে বিষয়ে প্রথর দৃষ্টি পড়িয়াছে, এমন কি 
অনেক বিষয় তাহারা তাহাদিগ্রের 'সাধারণ ক্রিয়ার অস্তনিবিষ্ট 
করিয়াও লইতেছেন। স্থতরাং প্রোক্ত সাধারণ নিত্যকম্মের 
অভ্যাস সাধনামার্গের সর্বপ্রথম করণীয় ও অত্যন্ত সহায়ক । 
প্রত্যেক মানব সকল শাস্ত্রের সকল রহস্ত আয়ত্ত করিয়া কাধ্য 
করিতে অপারক হইবে বলিয়াই কতকগুলি অবশ্যকর্তবা নিষ্- 
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ক্রিয়ার উপদেশ প্রদান করিয়। পৃজ্যপাদ পূর্ববাচার্যগণ জীবের 
বিশেষ মঙ্গলসাধন করিয়াছেন। নিত্যক্রিয়ার ফলে মানব 
কথঞ্চিৎ উন্নতি লাভ করিলে, যোগাদি উচ্চতর সাধনার দ্বার! 
মানব ক্রমে ক্রিয়াতীত হইতে থাকেন । তখন আধ্যাত্মিক তত্ব- 
সকল স্টাহার উপলব্ধ হইতে থাকে, তখনই মানব প্রত্যক্ষ জ্ঞানের 
অধিকারী হইয়া খাকেন। গুকুকপায় সেই সময় বেদ-তন্ত্র হইতে 
নিজ নিজ অধিকারাশ্থরূপ তত্বসমূহ সংগ্রহ করিয়া সাধক ব্রহ্ম-: 
শক্তি লাভ করিয়া ব্রহ্মানন্দে মাতোয়ারা হইয়া থাকেন) যে 
সাধক স্থির ও ধীর ভাবে সেই স্থগভীর ব্রহ্ষ-সমুদ্রে যতই ডুবিতে 
পারেন, তিনি ততই অমূল্য অপরিসীম রত্বরাঞ্জি লাভ করিতে 
থাকেন। নতুবা বৃথা তর্ক-বিতর্ক সেই সাধন-সমুত্রের তরঙ্গ- 
মালারূপে সাধনাকাজ্ষীকে বিধ্বস্ত করিয়া দেয়। ফলে তাহার 
আর রত্বাহরণ হয় না। রত্ব, গভীর জলধি-গর্ভেই নিহিত 
থাকে । সেই কারণ সনাতন সাধন-তত্বে সাধনার ক্রমবিধান 
বিধিবদ্ধ করিয়া দিয়াছেন) তাহা দ্বারা নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া 
অবহেল! করিয়া একেবারে কাহাকেও উচ্চ সাধনামার্গে প্রবেশা- 
ধিকার দেন নাই। গর্ভাধান, পুংসবন হইতে জাতকন্ম ক্রমে 
উপনয়নার্দি দশবিধ সংস্কার যেমন জীবের উন্নতিপ্রদ অনুষ্ঠান ; 
দুর্গোত্সব, দীপালি, রাস, দোল প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপও সেইরূপ 
আত্মোন্নতিকর নৈমিত্তিক কর্ম্দ বলিয়া প্রসিদ্ধ। সেই সুকলের 
মধ্যে “ছুর্গাপুূজা উৎসবকে” বোধ হয় আমাদিগের দেশে বিশ্যে 
আনন্দ ও উৎসাহপ্রদ অভি প্রাচীন অন্ততম শ্রেষ্ঠ নৈমিত্তিক 


. আত্যাশকি-তত | ১৮১ 


কর্দ বলিতে পারা বায়? এই র্গাপৃজার এতাধিক উৎসব ও 
আনন্দ কেন এবং এই পুজার উদ্দেশ্যই বা কি? সেভাব 
কিয়ৎপরিমাণে হৃদয়ম করিতে পারিলে, আগ্যারহস্ত-বোধ 
কিয়ৎ পরিমাণে সুগম হইবে বলিয়া মনে হয়। 

শারদ্রীয়া দুর্গাপূজা হিন্কু মাত্রেই করণীয় । আসসমুদ্র 
। হিমাচল পধ্যন্ত ভারতের এমন কোন স্থান নাই, 
? যেস্থানে হিন্দু নামধারী শক্ত, টবষ্চব, শৈৰ অথবা 
'গাণপুত্্ষে কেহ হউক শারদীয়া! মূৃভোতসৰ উপলক্ষে নবরাত্র, 
সপ্তরাত্র* অন্ততঃ ত্রিরাত্রও সেই দেবীমাহাজ্মারূপ মহামায়ার 
সপ্তশতী-চণ্ডীর পুজা, আরাধনা বা এই উৎসবে যোগদান না 
করিয়া থাকেন। ছুর্গতিহ্বারিণী শ্রীশ্রুহর্গার এই পুজা সনাতন- 
ধম্মীবলম্বী গৃহস্থমাত্রেরই করণীয়। ইভ। দ্বার! গৃহস্থের সর্বাঙ্গীন 
কুশল হয় ও সর্বদুঃখ বিনষ্ট হয়। রঘুকুলতিলক দশরথাত্মজ 
শ্রীরামচন্দ্রঞ্ত্রে তায় রাবণবধোদ্দেশে অভিযান করিলে রণপ্রাঙ্গণে 
যখন মহাপরাক্রান্ত দশাননকে মহাশক্তি-ক্রোড়ান্বিত ব| মহা 
শক্তিসম্পনন দেখিয়া স্তন্তিত হইলেন--তখনই তিনি আর বৃথা 
কাল-বিলম্ব না| করিয় ত্বরায় আত্মতত্বে সেই অনস্ত শক্তির 
সঞ্চার বা সেই*শক্তির সাধনাকল্পে নিজেই মনোযোগী হইলেন, 
তিনি 'অকালে অর্থাৎ সেই অবস্থাতেই মহাশক্তির উদ্বোধন 
করিতে" বসিলেন-_দ্েবী, তাহার উতৎ্কট সাধনা ও অকৃত্রিম 
ভর্তির পরীক্ষা করণোর্দেশে তৎসঙ্কল্লিত অষ্টািকশত নীলে ' 
পলের একটী কমল মায়াদ্ধারা লুপ্ত করিলেন--তাহাতে শক্তি- 


দুর্গ পুঞ্জা-রহস্তয 


১৮২ সাধনপ্রদীপ । 


সী টি ৪4 শী ও পাত ০ 


সিদ্ধ রাখবেন দ্ধ, ভা ওভিউান না ব্রাশ হস্তে লীলোৎ- 
পলনিভ নিজ দক্ষিণ নয়নটা উৎপাটিত করিয়া যখন তাহার 
সঙ্কল্লিত পুজা পূর্ণ করিতে দৃটব্রত হইলেন-_-তখন দেবী আর 
অপ্রকট। থাকিতে পারিলেন না, রাবণকে মায়ামোহে আচ্ছন্ন 
করিয়া অকালে সেই নরনারাপ্ণসমীপে স্বয়ং প্রত্যক্ষীভূতা 
হইলেন। তদবধিই অকালে শরৎখতুতে ছুর্গাদেবীর এ হেন 
পূজার উত্সব হইয়া থাকে । এই ছুর্গাদেন্বীই আবার কাত্যায়ণী 
নামে প্রসিদ্ধা। দ্বাপরে ভগবান শ্রীরুষ্চন্র তাহা লীলা! 
সহচর ও সহচরীবুন্দ সকলেই সই কাত্যায়ণীর আরাধন। 
করিয়াছিলেন । 

যখন নারায়ণ স্বয়ং সেই শক্তির সাধনা করিয়া জগতে তাহার 
উদ্বোধন ও আবির্ভাব করিয়া গিয়াছেন, তখন তাভ1 কেবল 
সম্প্রদায় বিশেষরহ বা আরাধ্য বস্ত হইবে কেন? সেই কারণ 
সেই ,অতীতকাল হইতেই সনাতন ধর্মাবলম্বী প্রত্যেকর মধ্যে 
,ছুগগোহসবের এই ব্যবস্থা চলিয়া আসিতেছে । 

শোকতাপক্রিষ্ট সংসারের মানব সারা বৎসর সংসারের অদ্মা- 
তাড়নে ভাড়িত হইয়া বখ্সরের মধ্যে কুয়দিবসমাক্র মহাশক্তির 
আরাধনা-উৎসবে নবশক্তি সঞ্চারের অবপর পায়॥ যেমন গৃহস্থের 
বহুবিধ সামগ্রী গো-শকটে দুরস্থিত স্থানান্তরে পাঠাইতে: হইলে, 
সামগ্রী গুলি রজ্তসহ শকটের সহিত দৃঢ়ব্ূপে বন্ধন করিয়া দিতে 
হয়, কিন্ত কিয়ন্দ,র যাইতে না যাইতে সেই রজ্জব যেয়ন "সতত. 
নাড়া চাড়ায় আপনাপনিই শিথিল হইয়া পড়ে, তখন সেই রজ্জ 


পা সপ পাস্তা সিশাসিশিসস্িলা ভিস্দিতীস্িলাস্পাসটিপীসিল | তিন? 


আগ্যাশক্তি-তত্ব | ১৮৩ 


পুনরায় দৃঢ় করিয়া 'ধাধিবার আবশ্যক হয়-_-আধিব্যাধিগ্রস্ত 
দুর্বলচিত্ত মানব তেমনি সংসারপথে নানা বাধাবিক্রসহ কশ্মরাশি 
পৃষ্ঠে লইয়া! যাইতে যাইতে ধর্মরজ্জুরূপ সেই ভগবদ্‌লক্ষ্য ভ্রষ্ঠ বা 
শিখিলভক্তি হইয়! পড়ে, তাই বৎসরের মধ্যে একবার সমবেত 
কগে মা মা রনে দিগ দিগন্ত প্রকম্পিত করিয়া, সেই ছুর্্ঘল হে 
ললসঞ্চয় এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই ভগবদ্বন্ধন দুটতর করিবার 
অবসর পায় । 

ই ছুর্গাপূজ। সত্বা্গত সম্পূর্ণ রাজসিক উপাসন]। পূর্বের 
বলিঘাছি, প্রাচীনকাল হইতে হিন্ন নরপতি, জমিদার বা 
অবস্থাপন্ন ক্ষমতাশালী গৃতগ্্য-ব্যক্তিগণ শক্তি বা সামর্থ-সাধনায় 
দুর্গাপূজা করিতেন। ইহা সাধারণতঃ ভিখারী বা সন্ধ্যাসীর 
উপাশ্স। নহে, ব! €পেরপ ব্যক্তির দ্বার ইহার সাধনা সম্ভবপর ও 
নহে। কিন্তু উনিই আবার এক জটেশ্বরা "তাররূপে ঘোগী- 
সন্্যাসীর উপাস্তা হইয়া থাকেন। 

মহামায়া শ্রীশ্রীদূর্গার ধ্যান পাঠে স্পষ্টই প্রতীয়মান হ হয় যে। 
তিনি ধন-ধান্সম্পন্ন! সংসারের থেন পূর্ণ প্রতিযুত্তি বা সংসার- 
প্রকূতির একখানি প্রত্যক্ষ গীবন্ত চিত্র । তিনি গণেশ, লক্ষী, 
সরস্বতী ও কান্তিকরূপ পুত্র ও কণ্ঠাগণ পরিবৃত৷ হই আত্মখক্তি 
বিকাশ করিতেছেন । তাহার এই পৃজা-ব্যাপারে সর্ধপ্রথমে 
বিঅ্বিনাশন সিদ্ধিৰাত। শ্রীগণপতির পুজা করিতে হয়, ইনি 
পাধূকের সর্ববকার্ধ্যে সিদ্ধিপ্রদান করিয়া থাকেন । ভক্ত সহী, 

সংসারে সর্বকার্ধে পিদ্ধলাভাশয় গণপতিকে আরাধনা করিয়া 


১৮৪ সাধন প্রদীপ | 


সপ ০৯ ০০০৮ পণািান্পাত শা পিসি পিপিপি িশীাস্পপিিশিশশিতাটি পীশিশাপশিস্পসিস্সিপা পাস প্পিপাসীপস্পি লাশটি পাশ স্পািলিসপীলাশত তা পস্টীপাস্টিলাট পািীপিল পিপি ত 


থাকেন, অর্থাৎ, সর্বপ্রথমে মনে দৃঢ় আশা বা অনুষ্ঠিত কশ্ছে 
সিদ্ধিলাভের সংশয়বিহীন সঙ্কল্প না থাকিলে, মানব সময়ে কোন 
কার্যেই সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন ন1 | তাহার পর লক্ষ্মী-_গৃহস্থঃ 
গৃহের শ্রীসম্পাদনার্ঘে শ্রীশ্রলক্গমী অর্থাৎ এশ্বর্যের আরাধনা 
করিয়! থাকেন। লক্ষ্মীর কূপ ব্যতীত সংসার অরণ্য, লোক- 
সমাজে মানবকে অতি হেয় হইয়া পড়িতে হয়। সংসারে 
লক্ষ্মীর সমাদর সর্বাগ্রে, ভাগ্যবান এশ্বধ্যশ্বালীর নিকট প্রায় 
সকলেই অবনত । সংসারিক ব্যাপারে অর্থে সকলেই রশ্রীভূত 
হয়, স্থৃতরাং শ্রীসম্পন্ন ধনীর দ্বারে প্রায় সকলকেই সতত 
আসিতে হয়। আর এক কথা-_গৃহস্থের সঙ্কল্লিত কোন কাধ্যই 
এশ্বধ্য ব্যতীত স্তুসম্পন্ন বা তাহা কাধ্যে পরিণত হয় না, সেই 
কারণ লক্মীর আরাধন। দুর্গতিনাশিনী দুর্গার সাধনায় গৃহীর 
দ্বিতীয় কাধ্যৎ। তৎপরে জ্ঞান বা জ্ঞান প্রদায়িনী শ্রীশ্রসরন্থতীর 
আরাধনা--তিনি বাগ্দেবী, সাক্ষাৎ বুদ্ধি-বিদ্যা স্বরূপিণী। ভীহার 
কপা ব্যতীত সংসারে সদ্সৎ বিচার ও ভগবৎ বিদ্ভালাভ করা! 
সম্পূর্ণ অসম্ভব, এই হেতু সেই “নিজকর-কমলোছ্যল্লেখনী পুস্তক 
শ্রীঃ” সরম্বতীর আরাধনা দুর্গা-শক্তিসঞ্চয়ের জগ্ভ তৃতীয় সাধনা । 
অনন্তর স্থর-সেনাপতি শ্রীকান্তিকেয়র পৃজা1 করিতে হইরে। সংসারী 
গৃহস্থের বল, বাধ্য ও সাহস সঞ্চয় হওয়1 একান্ত আবশ্যক, নতুবা 
প্রতি পদ্ববিক্ষেপে তাহাকে নান! বাধা বিস্ব সহা করিতে হয় । ', 

। যখন (১) সিদ্ধি, (২) অর্থ, (৩) বিদ্া। ও (8) সামথণ ভড্তের' 
করায়ত হইল, তখনই তিনি ছুর্গতিনাশিনী ছুর্গার কৃপায় ছুর্গা- 
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পূজায় অধিকারী হইছলন; তখনই সেই কামাদি রিপুদলের 
একজ্র সমাবেশ প্রবৃত্তির আধার মহিষাস্থরকে দেবীবাহন বিবেক- 
রূপ মহাশক্তিসম্পন্ন সিংহদ্বারা আক্রান্ত করিলেন। সংসারী 
গৃহস্থের সবরপূজার সহিত অস্থরপূজাও আবশ্যক, তাই মহিষা- 
স্থরের পুজা, শক্তিশালী গৃহস্থের অবশ্য-করণীয়। কাম, ক্রোধ 
প্রভৃতি রিপুদলের এককালীন বিনাশ ত গৃহস্থের বাঞ্ছনীয় নহে? 
গৃহস্থের পক্ষে কাম ও ক্রোধাদি সকলেরই সেব। অল্লাধিক ক্লরিতে 
হ্যা, “নময়ে কাম বা কামনা, ক্রোধ ও লোভাদির প্রকাশ: 
অথবা তাহাদের সেবা না করিতে পারলে, সংসারে মান-সম্ত্রম ও 
প্রতিপত্তি রক্ষা হয় না। তবে দেবীকৃপায় শক্তিসম্পন্ধ হইয়া সেই 
রিপুদলকে সতত নিজ আয়ত্তমধো রাখিতে হয়, যেন তাহারা শত 
চেষ্টা করিয়া গৃহস্থের ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্ষমতা প্রকাশ করিতে না 
পারে। ইহাই ছুর্গানাধনার অন্ততন উদ্দেখ্য । সংসারে ধশ্মাথকাম 
এবং অস্তে মোক্ষপ্রাপ্তিই দুর্গাসাধন।৷ বা ছুর্গাপৃজারহস্ত | 
দুর্গতিনাশিনী মহাশক্তির সাধনা সেই কারণ গৃহীমাপ্ট্রেরই করণীয় । 

পূর্বেই বলিয়াছি হুর্গা মহাবিদ্া তারারই ব্বপাস্তর দ্রেবতা। 
দুর্গা এবং তাঁর। উভয়ই “জটাজুট-সমযুক্তা। “জট” আকাশতত্ব 
বাচক। তারার ধ্যানাস্তরে *লিখিত আছে-_'খং লিখস্তি জট! 
মেবশং ” আবার স্থমেক শিখরকেও জট বলে। মহা-প্রকৃতি 
স্কায়ের জটাজাল স্থল বা প্রত্যক্ষ ভাবে আকাশাত্মক জগতের 
সর্ধবোচ্চ অচল শিখর । তিনি “অর্ধেন্দুকৃতশেখরাম: অথাৎ 
তাহার সেই জটাজাল-নমন্থিত শিখরদেশ অর্দ-ইন্দু কাঃঅর্বচন্ত্র 
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দ্বার! স্থশোভিত। ইহার তাৎপর্ধ্য এই যে তাহার পৃজাকালে 
অথণৎ শরৎ বা বসম্ত খতুতে বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মেঘরাগযুক্ত 
আকাশ ম্গুলের মধো সপ্তমী. অষ্টমী ও নবমীর চন্দ্র স্পষ্টভাবে 
অদ্ধ অংশই পরিলক্ষিত হয়। শারদীয় পুজা আশ্বিন মাসে হহয়। 
থাকে । তখন সংকল্প-বাক্যে আশ্বিনে মাসি কন্তা রাশিস্ছে 
ভাস্করে" বলিতে হয়। মার ধ্যানে বল। হইয়াছে-_তাহার দক্ষিণ 
পদ সিংহের উপর সংস্থিত এবং বাম পদের অন্ধুষ্ঠ মহিষান্থরের 
উপর বিন্যন্ত। তিনি মহ্াশক্তি-স্বরূপিণী নারীরূপা তখন 
সমরাভিযানতত্পরা বা সমররতা-স্থৃতরাৎ নারীসুলভ বামপদ 
যেন অগ্রবপ্তিণী হইয়া আছেন, দক্ষিণ পদ সিংহের উপর হইতে 
তখন উঠান নাই। তিনি প্রারূতিক ভাবে মহাকন্ত। ব। কন্তা- 
রূপিণী, তাহ কন্তারাশিস্থ আশ্বিন মাস তাহার পূজার কাল, 
তদব্যবঠিত পূর্বেই সিংহরাশি ব্যতীত হইয়াছে! মা তাই 
সিংহ পৃষ্ঠে আগমন করিয়াছেন । মা! লোচনত্রয়সংঘুক্তা অথাৎ 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ এই ত্রিকালের দ্রষ্টা অথণৎ সর্বজ্ঞ] 
বিশ্বরূপিণী। তাহার অতসী পুশ্পের ন্যায় পীতবর্ণ অঙ্গরাগ, 
অর্থাৎ তিনি সত্বগুণাধিকা রজোগ্ুণযুক্ত হই সাধকের ধেয়। 
রজোগুণে অস্থুরবিনাশাদি কন্মময় সাধনা এবং সত্বগুণে মুক্তিগ্রদ 
আনন্দের বিকাশ । দুর্গাসাধক ভোগ মোক্ষ উভয়ই যে প্রার্থনা 
করে। মা আমার মহিষাক্তুর মর্দিনী-মহিষ যে অস্র স্বরূপ, 
তাহা পূর্বেই বলিয়াছি, মহিষ আবার যমের বাহন অর্থাৎ 
সাক্ষাৎ্থ-ম্বত্যু। ম! সাধকের সেই মৃতু!ভয়-নিবারিণী। তিনি 
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“ত্রিভঙ্গ স্থান সংস্থানং, অথাৎ ইচ্ডা, ক্রিয়া ও জ্ঞানময়ী অর্থা, 
সি, স্থিতি ও সংহার স্বরূপিণী। তিনি দশ বাহ সমন্থিতা- 
তাহার দশটী বাহু উত্তরাদি দশদ্িকের নির্দেশক, প্রতিকল্পেঃ 
দেবী অসুর বিনাশার্থ এইরূপে আবিভূততী হন। «আবিভূত 
দশছুজাদেবী দেবহিতায় বৈ।” ইন্জাদি দশদ্িকপালগণের তেজ 
শক্তি ব৷ তাভার দশটা আয়ুধযুক্ত । (১) ত্রিশূল__ইহা মহাকালে 
অন্ধ, সপ্রমাঙ্গের প্রণবের পঞ্চ অঙ্গের সমগ্টিভূতৎ সর্ববময়ং 
দভাখিবোধক | (২) খডগ-_মহাকালের অন্তর্গত খগ্ডকালের জর্পক 
0 চক্র- ত্র্গের চরাচরে সর্ধাত্রব্যাপক €চতন্য-শক্তির বিনিত্দেশ 
বিষুচক্র | (৪) বাণ-বায়ুর স্বরূপত। জ্ঞাপক । (৫) শক্তি-_ব 
(৬) খেটক-ঘমের স্বরূপবাচক । পাশ-বরুণের প্রভাবিকাশ 
(4) অঙ্কশ ও (৮) ঘণ্টা-ইন্দের বাচক । (৯) পরশু--বি- 
কশ্মার ভারবোধক | (১০) নাগপাশ-নাগ অনন্তত্বরূপ, প' 
বন্ধন অথাৎ অনন্ত বন্ধন। সিংত-_ পৃর্ণজ্ঞান । 

ছরগাপুজা বাপদেশে সাধক প্রকৃতিত্বরপ | মহামায়?ি 
আদশরূপে প্রত্যক্ষ করিতে করিতে রিপু বিজয় কাঁধ্যে*নিয়োভি 
হইয়া থাকেন । আর ধশ্মার্থ কাম মোক্ষ কললাভাথ” তাহ 
অচ্চন। করিয়া থাকেন । 

এই কাধ্যে “সন্ধীপুজা” একটি বিশেষ সাধনাঙ্গ । সন্ধি ত: 
ছুইটী বস্র মিলন স্থান। অষ্টমী ও নবমীর মিলনবিন্দুমে 
সন্ধিক্ষণ বলে। সেই লমন্ন মহিষরূপী অন্থুর “বিশিরক্ষ* হইয়া 
অর্থাৎ তাহার মুণ্ড ছেদ্দিত হইয়াছিল । শ্রীসদাশিব 'িলিয়াত 


১৮৮," সাধন প্রদীপ । 





“পাশবদ্ধ অবস্থাই জীবের জীবত্ব এবং পাশমুক্ত অবস্থা তাহার 
শিবত্ব বা দেবত্ব।” সাধক পশুপাশে সদাই আবদ্ধ আছে, তাহার 
সেই পাশ ছেদন না হইলে মুক্তি নাই। পাশ অষ্টবিধ তাহ! 
'জ্ঞানপ্রদীপাদ্দির, অনেক স্থলে বলিয়াছি। আবার *জ্ঞান- 
প্রদীপেই, *কলাভেদে কষ্টিক্রম ও অবতার রহস্তাি” বিষয় বিস্তৃত 
ভাবে আলোচন! করিয়াছি। পাঠক তাহা এবারও দেখিয়া 
লও । তাহা হইলে বুঝিতে পারিবে যে চন্দ্রের ষোড়শ কলার 
টায় 'জীবদেহ বা লৌকিক জগতে শ্রীভগবানের ষোল কলাই" 
পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পশুপাশবদ্ধ জীবমায়। অগ্গ অংশ 
বিশিষ্ট সেই যোড়শকলার প্রথম অদ্ধাংশ এবং দ্বিতীয় অর্দাংশ 
সেই ষোড়শকলার অবশিষ্ট অষ্ঠ অংশ, তাহ] উক্ত অষ্টুবন্ধন বিমুক্ত 
দেবত্ব বা শিবত্বেরই অন্তর্গত । সুতরাং জীব-শিবের মিলনস্থান 
অষ্টম কলার শেষাংশ ও নবম কলার 'প্রথমাংশ বলিতে হইবে। 
হর্গাপূজার সময় অষ্টমী তিথির অস্তে এবং নবমী তিথির আরম্তে 
ব উভয়ের মিলনজাত সন্ধিক্ষণেই সাধক অষ্টপাশ ছেদনের 
মাশায় জীববন্ধন বা কামাদিপূর্ণ জীবাভিমান নাশ করিবার জন্ত 
ধচগুভাবে ুর্গাব্মপিণী চামুগ্ডার আরাধনা করিয়া থাকেন। 
[ধক কায়মনে সেই অগজ্জননী সর্বছুংখহারিণী মায়ের সন্ধিপূজা 
টপলক্ষা করিয়! নিঞ্জ জীব ও অন্তরের সমষ্টিবদ্ধ অতি দুর্গম ও 
গীষণ মোহ ছুর্গভেদ করে। পুনঃ পুনঃ নিতান্ত শরণাগত দীন 
3 আর্তভাবে তাহার করুণ প্রাথনা কর। তিনি অচিরে 
তামার মশোবাঞ্ পূণ করিবেন। 
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যে মহাশক্তির অন্থশাসনে সমগ্র বিশ্বব্রন্দাণ্ড প্রধাবিত, সৃর্য্য 
চন্দ্রে দীপ্তি প্রকাশিত, মেদিনী অনন্ত প্রসবিনী-শক্তি সমন্বিত, সেই, 
্রদ্ম পদবাচ্য মহাশক্তি কাহার না ধ্যেয়? ধৃপ, দীপ ও নৈবেগ্যাদি 
সহযোগে পুজাসনে বসিয়। সাক্ষাৎভাবে তাহার ধ্যান না করিলেও 
অলক্ষিতে সকলেই ত সেই মহামায়ারই সেবায় চিরনিযুক্ত। 
সংসারের জীব এমন কে আছে, যাহার মনে সঙ্থল্প বা প্রাণে আশা 
নাই, এবং তাহার অন্তরে সিদ্ধিলাভের ইচ্ছা নাই * স্থতরাং 
প্ুর্ধ সকলে মনের অগোচরেই ত সেই সিদ্ধ-শক্তির আরীধন, 
পোষণ করিয়া আদিতেছেন। সঙ্গে সঙ্গে এই্বরধ্য বা লক্ষমীর 
আরাধন। বা সেব! অর্থাৎ ধনোপাজ্জনের জন্ত কিনা করিতেছেন 
তাহার পর বিছ্যচ্ছক্তিলাভের জন্য যাহা যাহা কর্তব্য সকলই 
করিতেছেন । সাহস, সামর্থ্য ব| বীর্ধযলাভের জন্য দ্বারাও 
চেষ্টা বা তাহার আরাধন। হৃদয়মধ্যে বলবতী রহিয়াছে । স্থৃতরা: 
সিদ্ধি, এশ্বধ্্য, বিছ্য। ও বীর্যযলাভের চেষ্টা যে, যথাক্রমে গণপতি 
লক্ষ্মী, সরস্বতী ও কান্তিকেয় পুজা, তাহা কি পুনরায় বলিতে 
হইবে? আবার এই সকল বিষয় আয়ত্ত হইলেও অক্করাচার 
হইলে নিস্তার নাই, তখনই তাহার পতন অনিবার্য । ইহ 
অবধারিত সত্য। এই হেতু ভারতসন্তান যে কোন সম্প্রদায়তুতত 
হইলেও সাক্ষাৎভাবে সেই মহাশক্তির পৃ্জা বা আরাধন। করিয় 
আনিতেছেন। সেই মহাশক্তি সাধনায় যথেষ্ট ক্রটী হইয়াছে 
বলিয়াই, আজ আমরা সভ্য সমাজে এত হেয়, লৌকিক জগতে 
এত লাঞ্ছিত ও সংশয়-মোহে সতত সমাচ্ছন্ন হইয়! পড়ি্বাছি। 
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যে মুঢ়, মহামায়ার এহেন মু্তি দেখিয়াও যেন অন্ধভাবে 
আমাদিগকে মুদ্তিপূজক অর্থে পৌত্তলিক 
বলিতে কুন্তিত না হয়, তাহার ভগচ্ছক্তি- 
জ্ঞানলাভের এখনও অনেক বিলম্ব আছে। যে দৃঢচিত্তে 
বলিতে পারে--আমি মুত্তি-পুজক নহি'--তাহাকে ইঙ্গিতে 
জিজ্ঞাসা করি--সে হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ হউক, অথবা মোসল- 
মান, খ্ীষ্টান বা যে কোন ধন্দীবলম্বী হউক স্থিরচিত্তে নিজ 
বক্ষে হস্ত প্রদান করিয়া অপক্ষপাতে বলুক দেখি_-তাহার হৃদয়ের 
সেই অতি নিভৃত প্রদেশে ভগবানের বা তাহার অংশম্বক্ূপে কোন 
এশ্বরিক শক্তির চিত্র বা মৃন্তি তিনি পোষণ করেন কি না? 
“নিরুত্তরই” ইহার একমাত্র উত্তর বলিয়। সাধকগণ বুঝিয়া লন, 
আর তখন বলেন “মুত্তি-পূজক কে”? অনেক দিনের পর একটা 
কথা মনে পড়িল,--যখন কলিকাতায় সবে অশ্বচালিত ট্রাম গাড়ীর 
প্রথম প্রচলন হয়, তখন একদিন শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে 
পশ্চিম মুখে গমন-রত একখানি ট্রামে উঠিয়াছি এমন সময় 
একটী ইংরাজও উঠিয়া আমার পার্ে বসিলেন। অল্লক্ষণেই 
গাড়ী বনুবাঙ্জারের মোড় ছাড়াইয়া কালী-মন্দিরের সম্মুখে 
আসিল, আমি দেবীকে স্মরণ করিয়া প্রণাম করিলাম। 
ইংরাজ ভদ্রলোকটা তাহা! দেখিয়া একটু বিদ্রপ করিয়া হাসিলেন 
ও বিদ্রপাত্মক কয়েকটা কথাও বলিলেন। আমি কোন 
কথা বলিলাম না। কিয়ৎপরে গাড়ী লালবাজারের মোড়ে 
আসিলে [গঞ্জ দেখিয়াই তিনি মাথার টুপি নামাইয়া। অবনত- 
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মস্তক হইলেন। তখন আমি বলিলাম কাহাকে প্রণাম করিলেন ? 
তিনি বলিলেন আমাদের গিজ্জা। আমি বলিলাম কতক- 
গুলি ইট কাঠ মশল! ছাড় ইহাতে আর ত কিছু নাই। 
সকল বাড়ীই ত এই ভাবে তৈয়ারী তবে, এখানে প্রণত হইবার 
কারণ কি? আমি ইতিপুর্ববে দেবীর মন্দিরের সম্ষমথে তাহার 
উদ্দেশে প্রণাম করিয়াছিলাম, এখানে সেরূপ ভাবে ঈশ্বরভাব 
বোধক কোন চি ত নাই । তবে কেন প্রণাম করিলেন ইত্যাদি 
ভাবে র্থন বলিতে লাগিলাম তখন ভ্রলোকটী নির্বাক হই 
তধনই নামিয়া পড়িলেন। 

কে জানে_ আধ্যের প্রায় সকল দেবতা প্রফুল্ল কমলাসনে 
সমাসীন কেন? যে কমল কোমলতার স্বূপ ও আধার, একটী 
ক্ষুদ্র মক্ষিকা বসিলে যে কমলদল অবনত হইয়া যায়__সেই 
স্থকোমল প্রফুল্ল সরোজই যখন দেবতার আসন, তখন কি বুঝিতে 
হইবে, আধ্যের দেবতা পঞ্চভূতাত্মক জড়ের উপাদানে কলিত? 
্রান্ত, তর্কপর মানব ! আধ্যের দেব-কল্পনার উদ্দেশ্য বুঝিতে পার 
নাই ! তাহ! সর্ধোন্নত আধ্য-দর্শনের গভীর গবেষণ। ও অদ্ভুত 
উদ্দেস্ঠাপূর্ণ অপূর্ব ফল। আহা! সে দেব-মূর্তিগুলির কোনই 
পরিমাণ নাই, বা তাহার ভঁতাত্মক তিলমান্রও ঘনত্ব নাই; 
তৈজসাত্মক দেবতার কমলাসন তাহারই প্রমাণ প্রদান করিতেছে। 
মুখে 'অবাজ্মনসোগোচর* বলিতে সহজ হইলেও, তোমার এ 
* অপুষ্ট ক্ষুত্র মস্তিষ্কে একেবারে সে বিরাট ত্রন্মের ধ্যান বা কুল্পনা 
সম্পূর্ণ অসম্ভব--সেই কারণ পৃজ্যপাদ খধিবৃন্দ ভগবদ্‌ সাধনীয় এ 
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ক্রমোন্নত পথ দেখাইয়! দিয়াছেন । যখন ঘাধনার ফলে হৃদয় দৃঢ়, 
মস্তি সুপুষ্ট ও ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার হইবে, তখন ঘটে পটে, প্রতিমা 
প্রকৃতিতে, তোমাতে আমাতে, সর্ধজীবে সর্ধভূতে সেই অনাদি 
ও অনন্ত শক্তির লীলা প্রত্যক্ষ দেখিয়৷ তন্ময় হইয়া! যাইবে । | 
্রহ্মজ্ঞ *মাধ্যধষিগণ ব্রন্মের বিশ্লেষণ-কার্যে প্রকৃতই সিদ্ধহ্ত 
ছিলেন। যিনি যে বিষয়ে যত অধিক সংখ্যক সক্ষম পরমাণুর ব1 
বিভাগের পরিচয় পাইবেন, তিনি যে, সেই বিষয়ে ততোধিক 
বিশেষজ্ঞ তদ্িষয়ে কোন সন্দেহ নাই পদার্থ-বিজ্ঞানবিদাদগেরই 
এই মত। উদাহরণন্বরূপ “জল ও তুষারন্যায়ের কথ! অপ্রাসঙ্গিক 
হইবে না। নিগুণ নিরাকার ব্রহ্ম, অনন্ত ও সর্ববাপী, কিন্ত 
সগুণ সাকার দেবতা সাস্ত ও স্বপ্নস্থানব্যাগী। জলধিজলের অস্ত 
কোথায় কে বলিবে, তাহাই বাম্পাকারে স্ক্মভাবে কোন্‌ অনস্ত 
পথে বিচরণ করিতেছে, সাধারণচক্ষে তাহার ঠিক উপলব্ধি হয় 
না-তাহা অনৃষ্ঠ, তাহার সীমা নির্দেশ করা আরও কঠিন। 
বায়মগ্ডলের মধ্যে সর্বত্রই সেই জলীয় বাম্প জীবের অলক্ষ্যে ঘুরিয়া 
বেড়াইতেছে । তাহা চক্ষে দেখা যায় না -কিন্তু 'একটী পাত্রে 
একখণ্ড বরফ রাখিলে পাত্রের বহির্গাত্রে জলকণা পরিলক্ষিত হয়। 
তাহা! ত আর কিছুই নহে, তাহা সেই বাযুমগুলস্থিত নিরাকার 
জলীয় বাষ্প সহস! শৈত্যসহযোগে জলকণারূপে সাকারে পরিণত 
হইয়াছে মাত্র । তপন তাপে উত্তপ্ত সমুদ্র নদী তড়াগাদির জল 
বাম্পরুপে সমুখিত হয়, ক্রমে মেঘমগ্ুলে পরিণত হইয়! থাকে ; 
অনস্তর সেই ঘনীভূত বাম্প বা মেঘগুলিই যথা সময়ে শৈত্য- 
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সহযোগে বারিধারা রূপে পুনরায় ধরায় পতিত হয়। সেই জল 
আবার অধিকতর শৈত্যসংস্পৃষ্ট হইলেই ক্রমে তৃষার, করকা বা 
কঠিন বরফেও পরিণত হইয়া থাকে । তখন উহা খণ্ড বিখগ্ড 
করিয়া ফেলা সকলেরই সাধ্যাধীন হইয়া পড়ে। ইহাকেই সেই সুক্ষ 
বাম্পরাশির অতীব স্লভাব বল। যায় । মানব আবশ্তঠক বোধে 
যখন যেরূপ প্রয়োজন তখন নেইরূপেই ইহার ব্যবহার করিয়। 
থাকেন। অনস্ত ও অনিন্ত্য ত্রক্মও সেইরূপ নিরাকার হইলেও 
আর্ম্যগঞ ব্রহ্ম-বিশ্লেঁধণাদি জ্ঞানের দ্বারা তাহার মূল ত্রিশক্তি খা 
'প্রীয়খ্ঠাহার স্বরূপ সাকার ভাব, পরে ক্রনান্বয়ে তাহার তেত্রিশ 
কোটী অতি স্কুল শক্তির বিশ্লেবণাবিষ্কারে হিন্দুর তেত্রিশ কোটি 
দেবতার রূপ কল্পনা করিয়াছেন । তাহারা জীবের হিতার্থে যে 
শক্তিদ্বার| যে কাধ্য হইতে পারে, তাহাই পরোক্ষে তত্তৎ দেবতা 
বা দেবপৃজা! বলিয়া নির্দেশ কিয় দিয়াছেন । 

পক্ষান্তরে মৃত্তিকা, প্রন্তর, কাষ্ঠ বা ঘটে বখন কোন ৫ব- 
দ্েবরি মুর্তি নিশ্মাণ অব! কল্পনা কর! হয়ঃ এবং বস্ত্র *অলঙ্কারাদি 
দ্বার] সুসজ্জিত কর] হয়, তখন কেহই সে মুত্তিকে তখনই পেবতা 
বলিয়া! ভক্তি বা শ্রদ্ধা করে না। প্রতিমা কিছু বদ্ধিতাকার হইলে, 
প্রস্থতাকারক আবশ্ট £বোধে স্বে সময় সেই মৃত্তির উপর পর্যান্ত 
দণ্ডায়মান ইইয়! কাধ্য করিতে কিছুমাত্র শঙ্কা অথবা! সঙ্কোচ বোধ 
করে না। এ কথা কাহারও অধিদিত নাই। কিন্তু তাহার 
পর ঘখন ভক্তিমান সাধক পুজা করিবার মানসে- বিশ্বাস ও 
শরদ্থী-ভক্তি সহযোগে সিদ্ধমন্ত্রোচ্চারণাদি দ্বারা সাধনার, বিধি 


৯১৩ রি 
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অনুসারে সেই মৃত্তিতে আত্ম-প্রাণপ্রতিষ্ঠা এবং ব্রন্মশক্তিস্থিত নিজ 
অভীপ্মিত শক্তির আবাহন করেন, তখনই সেই প্রতিমামৃত্তি 
ভক্তের আরাধ্য দেবতারূপে পরিগণিত হন। পুজক তখনই 
সেই সাকার সাস্তমৃত্তির অস্তরস্থিত নিরাকার অনন্ত ও অদৃশ্য 
মুন্তির পূজা! ও অচ্চনাদি করিয়া পৃজ্ান্তে আবার সেই আরাধিত 
দেবতাকে বিসঙ্জন বা সেই ব্রহ্গশক্তিতে প্রত্যাবৃত্ত হইতে অনুরোধ 
করেন তদনন্তর প্রতিমাখথানি অতল জলে নিক্ষিপ্ত হয়, ইহাও 
সকলের স্থপরিজ্ঞাত। এ প্রকার পৃজাচরণ দ্বারা কি বুঝা- যাস ? 
আধ্য-সাধক ধাহার পুজার্চনা করিলেন, কোন্‌ সময়ে, কেমন 
করিয়া,কি আকারে,তিনি সেই প্রতিমা-আধারে উপনীত হইলেন, 
এবং কেমন করিয়াই বা প্রায় সকলের অলক্ষ্যে কোথায় অন্তহিত 
হইলেন, কেহই ত তাহা দেখিতে পাইল ন1! স্ুতরাং বল দেখি, 
সেই পৃজ। “আকারের? না “নিরাকারের*__দুত্তির” না “অমৃদ্তির? ? 
ষট্‌-সংবাদ দেবীমাহাত্ম্য চণ্ডীর মধ্যে ও মহাশক্তির স্তবে 

যাহা বিস্তৃতভাবে বণিত আছে, তাহারও মন্ম সম্পূর্ণ পূর্ববান্থরূপ | 

“যা দেবী সর্বভূতেষূ শক্তিরপেণ সৃংস্থিতা। 

নমস্তন্তৈ নমস্তন্তৈ নমন্তশ্তে নমোনমঃ |” 

জড় ও অজড়, চেতন ও অচেতন বিশ্ব-্রহ্ষাণ্ডের সকল তত্বের 

মধ্যেই গুপ্ত ও ব্যক্তভাবে অবস্থিতা শক্তিরূপিণী দেবীকে আমর! 
বার বার প্রণাম করি। | 

“যা দেবী সর্বভূতেষু চেতনেত্যভিধীয়তে। 

নমস্তশ্তৈ নমস্তক্তৈ নমস্তন্তে নমোনমঃ ॥৮ 
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যিনি সর্ববভূতেই নেতনা হইয়া রহিয়াছেন, তাহার পদে বার 
বার প্রণাম করি। 
পরমপৃজনীয় গুরুমণ্ডলীর মধ্যে ; জগজ্জননী ও জগদ্িমোহিনী 
্ত্রীমুত্তি আদি জগাদম্বার প্রত্যক্ষ বিভূতির ভিতরে ; বিদ্যা, মা, 
শান্তি, মোহ, নিদ্রা ও শ্রীস্তি প্রভৃতি গুণরাশির মধ্যে,এবং প্রতোক 
জীবের হৃদয়াভ্যন্তরে যে অদ্বিতীয় পরমাশক্তি বিরাজিতা রহিয়া- 
ছেন, তাহারই আরাধনা করিতে বেদাগমে উপদেশ দিয়াছেন; 
তঘু্্াধক, ুর্গাপৃজা- ব্যাপারে কোন্‌ মৃদ্তির পূজা করিলেন, 
একবার চিন্তা করিয়৷ দেখুন দেখি ? 
্ান্ত জীব ! না জানিয়া কেবল ভ্রমবশে আর্ধাকে যৃঠ্ি-পূজার 
প্রবর্তক ব! নব্য-ভাষায় পৌত্তলিক বলিয়া! নিন্দা করিও না। 
জগতের শিক্ষা এবং দীক্ষা গুরু আধ্যগণ প্ররুত প্রস্তাবে মৃত্তিপূজক 
নহেন। যাহার রহস্তজ্ঞানাভাবে আধ্যের এই প্রতিমা-পুজার 
বিরুদ্ধে বৃথা নিন্দা! করিয়৷ থাকে,মুখে একেশ্বরবাদী হইয়া তাহারাই 
অলক্ষ্যে প্রকৃত মৃক্তি চিস্তাকরে ও নিজ অদুরদর্ণিতার পরিচয় দেয়। 
মহষি বেদব্যাস তাই বলিয়াছেন-- 
“রূপং রূপবিবজ্জিতম্ত ভবতো ধ্যানেন যৎকল্লিতং | 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরাকতং যতীর্ঘ ফাত্রাদিন! ॥ 
্ত্যানির্ববচনীয়তাখিলগুরো দূরীকৃতং যন্ময়া। 
ক্স্তব্যংজগদীশ বিকলতা-দোষত্রয়ং মত্রুতং ॥” 
অর্থাৎ -“হে প্রভো, আপনি রূপবিহীন হইলেও, আমি 
আপনার ধ্যান রচনা করিয়া রূপবিশিষ্টরূপে বর্ণনা করিয়াছি ; 
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আপনি সর্বব্যাপী হইলেও, আমি মাঁনবগণকে তীর্থযাত্রার 
উপদেশ দিয়া আপনার সর্বব্যাপকতার অপলাপ করিয়াছি , 
আর আপনি অবাজ্মনোগোচর হইলেও আপনার স্তব রচন। 
করিয়াছি--অতএব হে অখিলগুরো, আমার বিকলতারূপ এই 
দৌোষত্রয় নিজগুণে ক্ষমা করুন্‌।” ব্রহ্ষজ্ঞ ভগবান শ্রীরুষ্ণ-দ্বৈপায়ন, 
জানিয়া শুনিয়াও ধ্যানাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কারণ, 
'আত্মতৃপ্তির জন্য নহে--তাহা কেবল নিয়-অধিকারীকে উপদেশ 
দিবার জন্ত। তিনি স্বয়ং যাহা বুঝিয়াছিলেন, সাধারণৈ তাহা 
ধারণ করিতে পারিবে না বলিয়াই, সেইরূপ করিতে বাধ্য 
হইয়াছিলেন । 

সকলেই জানেন, গণিত শাস্ত্রে স্থপপ্ডিত, এমন কি গণিতে 
বিশ্ব-বিছ্যালয়ের সর্বেরবোচ্চ উপাধি-পরীক্ষাতেও স-সনম্মানে উত্তীর্ণ 
যেকোনও অধ্যাপক, জ্যামিতীর সর্ব প্রথম সংজ্ঞা “বিন্দ কাহাকে 
বলে?” বুঝাইবার সময়ে বিদ্যালয়ের ছাত্রদিগের সমক্ষে 'বোে? 
খড়ি দিয়া ঠক করিয়া একটা আঘাত করিয়া থাকেন, এবং মুখে 
বলেন "যাহার অংশ ও পরিমাণ নাই, তাহান নাম বিন্দু" এই 
যে খড়ির দাগ দেখিতেছ. ইহাকে বিন্দু বলে। শিক্ষার্থী 
তাহাই তখন বুঝিয্বা রাখিল; কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে, তাহাকে 
কি বিন্দু বলা যায়?/ তাহার যেমন অসংখ্য অংশ হইতে পারে 
তেমনি তাহার যথেষ্ট পরিমাণ স্পষ্ট পরিলক্ষিত হইতেছে । তবে ৃ 
সেই স্ুবিজ্ঞ অধ্যাপক মহাশয় ছাত্রবৃন্দকে কি উপদেশ দিলেন ? 
উত্তরে অধ্যাপক মহাশয় নিশ্চয়ই বলিবেন,“সুকুমার বালক এখন 
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এই ভাবেই বিন্দুকেে বুঝিয়৷ রাখুক, পরে উচ্চ জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে 
বিন্দুর প্রকৃত ধারণা আপনিই উপলব্ধি করিতে পারিবে 1” 
ইহা অতি যুক্তিযুক্ত কথা। ব্যাসদেব বা তদন্থরূপ সকল খঁষিই 
ধ্রদ্গবিন্দী কাহাকে বলে, তাহ সম্যক পরিজ্ঞাত হইয়াও, ব্রন্মের 
আংশিক শক্তির ধানোপদেশ প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাহার! 
সাধনার পোপানরূপ চতুর্দিরধ ধ্যানের উপদেশ প্রদান করিয়। 
গিরাছেন। প্রথন,যস্থুল বা মুক্তি ধ্যান; মৃষ্ত্যত্মক বস্ত্র বাঁমন্ত্র 
বান উর্গারই অন্তর্গত; দ্বিতায়,_হ্ুক্ম বা জ্যোতিধগান ; এবং 
তু তীয় কুচ ভম বিন্দুর ধ্যান ॥ এবং চতুর্থ, হ্ক্সমতম ব্রন্দধ্যান । 
সাধক শা্ত্রনিদি্ ভাবনাপথে ক্রমে অগ্রনর হইলে, অথব। সাধনার 
ক্রমোন্নত সো নি বীরে ধারে অধিরোহণ করিলে, গেই চির- 
অভ্রীপ্সিত দেববাপ্রিত ব্রহ্মজ্ঞানের অধিকারী হইতে পারিবেন । 
ইহাই আধা-শান্ের উপদেশ । তবে প্রত্যেককেহ স্থল মাধার 
ধরিয়। কষ্ষঘে প্রবেশ করিতে হইবে । অন্তথ। পালিত ও শিক্ষাপ্রাপ 
শুক-পক্ষীর স্ায় সংরদা মুখে নিগুণ ব্রহ্ম” বর্ম? বলিলেও, অন্তরে 
ভাভার বিন্দু মান্রও উপলব্ধি হইবে না; অপিচ বিড়ালে আক্রমণ 
করিলেই তাহার নিজ ব| স্বাভাবিক “| ট'্যা” শব্দ বাহির হইয়। 
পড়িবে । সুতরাং" সাধক শিব্নিদ্দিষ্ট পথে ধীরে ধীরে অগ্রসর 
হও, দেখিন্তে পাইবে--সকল মৃদ্তির মধ্যেই দেই অমৃষ্ধি আছে, 
অচুর তখন বুঝিতে পারিবে-_মৃত্তি-পৃজক কে ?" 

এইবার পরম! প্রকৃতি দক্ষিণাকালীর রহস্ত*কথা যাহা! মানব- 
*দক্ষিণাকালী, রসনায় যংসানান্ত প্রকাশ সম্ভবপর, তাহাই উক্ত 


রহস্ত। হইতেছে। 
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শিববাক্যে উক্ত আছে £-- 
ত্বং পরা প্রকৃতিঃ সাক্ষাৎ ব্রহ্ষণঃ পরমাভ্বানঃ | 
ত্বতোক্তাতং জগৎ সর্ধবং ত্বং জগজ্জননী শিবে। 
মহদাছাদনু পধ্যস্তং যদেতৎ সচরাচরম্‌। 
ত্য়ৈবোৎপাদিতং ভদ্দরে তদধীন মি্দৎ জগৎ ॥ 
ত্বমাদ্যা সর্বববিদ্ঞা নমোম্মাকমপি জন্মভূঃ | 
ংজানাসি জগৎসর্বং ন ত্বাং জানাত্তিকশ্চন ॥ 
তং কালী তারিগী দুর্গা ষোড়শী ভূবনেশ্বরী । 
ধূমাবতী ত্রং বগলা ভৈরবী হিন্নমস্তক] ॥ 
তবমন্নপূর্ণী ঘাগ্দেবী ত্বং দেবী কমলালফ্। 
সর্দবশক্তি স্বরূপাত্বং সর্ববদেবময়ীতন্থুঃ ॥ 
ত্বমেব সুক্ষ! স্থুলা"ত্বং ব্যক্তাব্যক্ত স্বরূপিণী। 
নিরাকারাপি সাকারা কস্থং বেদিতুমহতি ॥ 
উপাসকানাং কাধ্যার্থে শ্রে়সে জগতামপি | 
দানবানাং বিনাশায় ধৎসে নানা বিধস্তনুঃ ॥ 
অর্থাৎ__দ্রীসদাশিব স্বয়ং বলিতেছেন £-_ 
প্রকৃতি বা একমাত্র পূর্ণশক্তি, তোমা হইতেই এই সমগ্র 
জগত উৎপন্ন হইয়াছে । শিবে, তুমি জগজ্জননী,। মহত্তত্ব 
হইতে পরমাণু পধ্যন্ত স্কুল ও স্থক্ষ্ম সমুদায় স্থাবর-জঙ্গম-পরিপূর্ণ , 
অখণ্ড জগত ব্রদ্মাণ্ড তোমা হইতেই উৎপাদিত হইয়াছে । তুমি 
সকলের আছ্যা, আদিভূতা, সমুদ্বায় বিদ্যা এবং আমরাও ( জ্র্থাৎ 
্দ্ধা, বিষণ ও মহেশ্বর) তোমা হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। জগতের 


আগ্ভাশক্তি-তত্ব। ১৯৯ 
সকল বিষয়ই তুমি অবগত আছ, কিন্তু মায়াবশে তোমাকে কেহই 
জানিতে পারে না। তুমি কালী, তুমি তারা, তুর্গা, ষোড়শী, 
ভূবনেশ্বরী ও ধূমাবতী ; তুমিই অগ্রপূর্ণা বাগদেবী ও কমলালয়া 
লক্ষ্মী; তুমি সর্ধশক্তিস্বূপা ও সর্বদেবময়ী ; তুমি সুস্মা, স্থুলা, 
ব্যক্ত এবং অব্যক্ত স্বরূপিণী ; তুমি নিরাকার! হইয়াও সাকারা, 
তোমাকে কেহই সহজে জানিতে পারে না। তুমি উপাসকদিগের 
কার্যের নিমিত্ত, জুগতের মঙ্গলের কারণ এবং দানবদতী দলন্ 
করিনি জন্ত নানাবিধ মুন্তি ধারণ করিয়া থাক। 

সদাশিব নিজমুখে আছ্যাশক্তি দক্ষিণকালিকার যে রহস্য 
কীর্তন করিয়াছেন, তাহাই শান্থে এবং বিশেষ সাধুমুখ-পরম্পরায় 
শ্রতিরপে বিরাজ করিতেছে ।* আছ্যা পররদ্ধের পরমা প্রকৃতি 
অর্থাৎ মুলশক্তি, এই কারণ শিববাক্যে উক্ত আছে যে,_ 
“তুষ্টাঘাংস্বয়ি দেবেশি নব্বেষাং তোষণং ভবেৎ” অর্থাৎ তুমি তুষ্ট 
হইলে সকলেরই পরিতোষ হর। 

সাধক সেই ক্রহ্গময়ীর ধ্যানকালে দেবীকে চতুভূ জ! মুস্তিত্ে 
ধান করিয়| থাকেন। তাহার বাম হন্তদ্বয়ের নিম্ন ও" উর্ধে 
যথাক্রমে সগ্চ্ছিন্ন শির এবং রুধিরাক্ত খড়গ বিরাজিত। পূর্বে 
হুর্গা-রহস্তে গৃহ ভক্ত বে 'মহিষাস্থররূপী রিপুসমষ্টির পুজ। 
কূরিয়াছেন, এক্ষণে সাধক উচ্চ সাধনাবস্থায় সেই র্িপুসমষ্টির 
ছিন্নমুণ্ড দেবীর বামহস্তে উৎ্পর্গ করিলেন। সংসারে গৃহ্স্থাবস্থায় 
'রিপুগণের যেরূপ সাময়িক ভাবে পৃ ব! সেবা প্রয়োজন হৃইত, 


শপে পাশা শশী শিশীশিল স্পা পপা পাশপাশি পাপী 


'পুজা প্রদীপে'_“মহামায়! বা শক্তিতত্ব' দেখ। 


২০০ সাধনপ্রদীপ 


উচ্চ সাধনাবস্থায় সেসকলের আর আবশীক কি? সাধক থে 
এক্ষণে কামনাদি শূন্য হইয়া রিপুবিজয় করিতে বলিয়াছে । 
কালিকাপূজা এই কারণেই শাস্তে অধিকতর উচ্চ ও অতি 
কঠিন ব্যাপার বলিয়া উল্লেখ দেখিতে পাওয়! যায়। সাধারণ 
গৃহীর পক্ষে ইহা এক প্রকার অসম্ভব। সাধকগণ কঠোর 
তপস্তাদ্বারা তাহা! স.সাধন করিয়া থাকেন। কিন্ত সে ভীষণ 
রিপুদলকৈ বিন্দুমাত্র বিশ্বাস নাই। প্রবৃতির, জীবন্তমুত্তি রিপ্ু- 
গণের ছিন্ন ক হইতে বিন্দ্র বিন্দু রক্তধারা পতিত হইত, 
তাহা এক একটি ভয়াবহ খাঁজন্বরূপ, তাহাও অবসর পাইলে 
চেতনা লাভ করিয়া নৃতন রিপুসমষ্টির কৃষ্টি করিতে পারে। 
কোন কোন সাধক সাধনার উচ্চ নোপানে উন্নীত হুইম়াও 
অসাবধানত! ও কম্মবশে সহস। কামাদির বশবন্তী হইয়া! সাধনভ্রষ্ 
হইয়া পড়ে। তাই নিবৃত্তিবূপিণী অতি ভীষণ খড়গ রক্তাক্ত 
. অবস্থায় দেবীর উদ্ধহস্তে এখনও পথান্ত বিরাজিত রহিয়াছে 
দেবী-মাহাত্ম্য স্খশতী চণ্ডীতে সেই কারণ রক্তবীজের * প্বংসের 
কথা বিস্তৃতভাবে বপিত আছে । তাই দেবীর বামহন্তছয়ে 
সাধককে সাবধানতাস্থ5চক সাঙ্কেতিক কপাণ ও দোছুল্যমান ছিন্ন 
মুণ্ড বিরাজিত। সাধক, অতি সাবধানে রিপুবিজয় করিরা 
সাধনার উচ্চতম সোপানে অধিরোহণ কর । সাধকের মানস 
ভূমিতে আর যেন এ রক্তবিন্দু স্পর্শ কারতে না পারে। ৷ 
সাধক্বৎসলা তাই পূর্ব হইতেই লোল জিহ্বা সে ন রক্ষবীন্ের 





১ পুজাপ্রদীপে 'রজ্তবীজ' দেখ। 


আছ্যাশক্তি-তত্ব। ২৪১ 


রক্তবিন্দুসমূহ একেবারে লেহন করিয়া লইতেছেন। রিপুবিজয়- 
কালে দেবীর এইরূপ ধ্যানই শিবোক্ত। সাধক দেবীকুপায় 
এপ অদম্য রিপু-নাশ করিয়াও সশহ্বিত অবস্থায় দেবীর 
কুপাপ্রার্থী। ম|। অভয়া এই হেতু উদ্ধ দক্ষিণকরে ভক্ত সন্তানকে 
অভয়-মুদ্র প্রদর্শন করাইতেছেন। আর ভক্তের শাবন। কি? 
শক্তিময়ীর শক্তিকণা পাইয়াই ত সাধক শান্ত ব বীর হইয়াছেন! 
তখন তিনি যূলাধার হইতে মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া “আয় 
যা ীর্দঘমরে” বলির ব্ক্মময়ীকে সাধনসমরে আহ্বান করিয়াছেন, 
ভ্ত তখন মাতৃক্সেহে অধার হইয়। “ভাক্ত ধলে কিন্তে পারি 
ব্হ্ধমরীর জমিদারী” বলিতেও কুন্তিতত হন না। আহা! মাআবর 
কি থাকিতে পারেন-ভক্ঞের প্রাণে অ্প্রাণিত হহয়া বর প্রদা 
আমার নিম্ন দর্ষিণ করে বরমুদ্র। প্রদশন করাহতেছেন ব। 
বরপ্রদান করিতেছেন । ভক্ত, তুমিই ধন্য ! 
দেবার কণে রুধিরাক্ত মুগ্ডযাল। দোছদুল্যঘান। মুণ্ড, ধা- 
শক্তির আধার । মস্তিকের বিক্ৃতিতে জ্ঞানের বিলোপ, আবার 
নাগ্তফ্ষের পুষ্টিভে জ্ঞানের বিকাশ হয়। এই জ্ঞান বা মন্তিফা- 
ধার অথবা মুগুরূপী সাক্ষাৎ জ্ঞানেরই মালা দেবীর কণ্ঠে 
বভূষিত।, অনন্ত ভ্ঞানময়ী দৈবীর মুণহার সংখ্যায় পর্চাশৎ। 
পুর্ববোদ্ধত 'নিরুত্বর তন্ত্রোন্ত' কালিকা-দ্যানে তাহার স্পষ্ট 
উল্লেখ আছে-_ 
“পঞ্চাশঘ্র্ণমুণগ্ডালী গলদ্রধিরচ্চি ভামূ” 
অ-কারাদি স্বর ও ব্যঞ্নজড়িত পঞ্চাখটী দেববর্ণ ই মুগ্ডমালার 


২০২ সাধনপ্রনীপ। 
মুণ্ডত্বরূপ সর্ববজ্ঞানাধার বা জর্ববজ্ঞান প্রকাশক | বেদাদি তন্ত্র 
অথব1 সর্বশান্ত্ই এই পঞ্চাশৎ বর্ণে গঠিত অর্থাৎ লিখিত ঝা 
প্রকাশিত হইয়াছে । উক্ত এক একটী বর্ণ জ্ঞানাধার, উহাই 
গ্রথিত হইয়া মালাকারে দেবীর গলে বিরাজিত। মা আমার 
সর্ববজ্ঞানময়ী। উহ্াদেরই রুধিরস্রোতে জগন্ময়ীর সর্ববাঙ্গ চচ্চিত 
অর্থাৎ জগতে জ্ঞানশ্রোত প্রবাহিত হইয়াছে । 

 কটিদেশ নাভিকমল সবীপবর্তী। যোগশান্ত্রে নাভিকুণ্ডকে 
মনিপুর বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে । ভূতপঞ্চকতত্বে এই খানেই 
রক্তবর্ণ কমলের মধ্যে অগ্নি সতত বিরাজিত বহিয়!ছেন । এ 
সকল ষযোগের কথা সাধক পরে বুঝিতে পারিবেন । তবে অগ্নি 
ব! তেজ বিশ্বের উদ্দীপনা-প্রদ্যায়ক, সেহ অগ্নি মণিপুরে অবস্থিত, 
স্থতরাং তাহাই সাহসের স্থান । এহ কটিদেশ অনাবদ্ধ থাকিলে, 
সাহস নষ্ট হ্য়, সেই কারণ অতি প্রাচীন কাল হইতে নীবি বা 
বটিবন্ধ বাধিবার ব্যবস্থা আছে। সর্বদেশে সকল সম্প্রদায়ের 
মধ্যেই সাহস বা বিক্রম-প্রদর্শনকালে সকল ব্যক্তিই কোমর 
বাধিয়া থাকেন, ইহ কাহারও আবাদত নাই । কাঞ্চিবদ্ধ দেবীর 
কটিদেশ সেই নিত্য ও অনাদি শক্তি ও সাহস-তত্বেরই নির্দেশ 
করিয়। দিতেছে । পক্ষান্তরে দক্ষিণ কর ক্রিয়াশক্তির আধার এবং 
অবলম্বন ট সেহ ছিন্ন দক্ষিণ" করসকল শক্তিময়ীর কটিদেশে, 
কাঞ্চিরপে আবৃত রহিঘাছে, অথাৎ মায়ের নরকর কটিবেড়া ; 
কথায় বলে “বল্‌ বল্‌ বাহু বল্‌” বা “বল্‌ বল্‌ কোমরের 
বল্‌!” মা আমার অনন্ত বলশালিনী, তাই জীবের অসংখ্য 


আগ্যাশক্তি-তত্ব। ২০৩ 


পস্টিসিন সস সি সিসি স্পা পাস শি পসপসস্টিপিস্মসিসসসস পী স্ পি সপ পাস সলাস্টপাসসসসসসিপপাস সি 


করে অবিরত বল ও কটিতে অদমা সাহস সততই প্রদান করিতে- 
ছেন। ভক্ত, সেই কারণ মা'র ধ্যান করিতে করিতে “নরকর- 
কটিবেড়া” বলিয়! বিভোর হয়। 'পুজাপ্রদীপে" নরকর সম্বন্ধে 


স্থক্মতর রহসা দেখ। 
অগ্নি, কুর্ধ্য ও চন্দ্র ব্রহ্মাণ্ডের জ্যোতিংস্বব্ূপ । দেবীর 





ধ্যানান্তরে লিখিত আছে+_- 
“বহ্থাকশশিনেত্রাঞ্চ রক্তবিস্ফৃরিতাননাং" 

সবীর নয়নত্রয়ে সেহ অগ্নি, স্্য ও চন্দ্র উদ্ভাসিত হইয়া 
রাহয়াছে । অর্থাৎ উহারাই তাহার তিনটা নয়ন । পক্ষান্তরে 
অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ একত্র ত্রিকাল দরশন করিতেছেন 
বলিয়াও, তিনি ত্রিকালদশিনা কালী বা ত্রি-নয়ণী নামে 
অভিহিত! হইয়া থাকেন । 'পুঙ্গাপ্রদীপে” ত্রিগুণময়ী ত্রিকাল- 
দর্শিনী কালী ত্রিনয়ন। দেবী। 

5 দেবা শবরূপী মহাকাল বা শিবের হৃদয়োপরি সংস্থিত। 
রহিয়াছেন 'পৃজাপ্রদীপে” মহামায়া ও শক্তিতত্বে এ বিষয়ে বিস্তৃত 
দার্শনিক তত্ব দেখ। দেবীর ধ্যানবর্ণিত এই শবরূপ-মহ$দেব ও 
মহাকাল সম্বন্ধে অনেকেই একটা ভ্রম ধারণা পোষণ করিয়! 
থাকেন। তাহার শবরূপ-মহাদেব ও মহাঁকালকে স্বতন্ত্র বিবেচনা 
করিয়া মহাকালের নিযে আর একটী শব চিন্তা করিয়া থাকেন। 
শিবশক্তির চিরন্তন “দ্বৈতভাবের, পরিবর্তে, কেবল ্রানত শিক্ষীর 
ফুলে একটা “ত্রেতভাব” আনয়ন করিয়া শিবপ্রোক্ত তন্ত্রের সমুন্নত 
ভাবকে সংকীর্ণ ও কলুষিত করিয়া ফেলিয়াছেন। প্রন্কৃত পক্ষে 
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গুণাতীত পরম-পুরুব বা পরত্রদ্ধ ক্রিয়ীশূন্য, স্থতরাং তিনি 
শবরূপে শয়িত এবং তীয় আগ্যাশক্তি বা মূলপ্রক্তি তাহার 
হৃদয়োপরি দক্ষিণাকালী ত্রিধাশাক্তির সমঘয় দূপে গুণম্য়ী হইয়া 
কষ্টি, স্থিতি ও সংহার কাধ্যে নিরতা বহিয়াছেন। ব্রহ্মাণ্ড- 
প্রসবিনী জগজ্জননী কালী মহাকালের * সহিত বিপরীত ভাবে 
বাঁতক্রিয়ায় আসক্তা রহিয়াছেন। ক্রহ্ষমরী ত্রন্মের ত্রিধাশ।ক্- 
সম্পন্ন ! 
“ইচ্ছ। ক্রিয়া তথ জ্ঞানং গৌরীব্রাঙ্গীতু বৈষ্ণবী ! * 
ভ্িধাশক্তি স্থিতা লোকে তৎ্পরে 7 ত॥” 

ইচ্ছ, ক্রিয়া ও জ্ঞান শক্তিতে সথাক্রদে মহাসরস্বতী, 
মহালম্থ্ী ও মহাকালী এবং ইহাদের প্রং-মিথুন যথাক্রমে ব্রহ্মা, 
পি ও মহেশ্বরের উৎপত্তি হইয়াছে । মহাসরনম্বতী বা ব্রাহ্মী, 
মহালক্ষী বা বৈষ্ণবী এবং মহাকালী বা গৌরী অথব। নাহে- 
শ্বরী। ইহাদের ক্রিয়৷ বথাক্রমে কটি, স্থিতি ও সংহারকরণ। 
-আছ্যাশক্তি লা মুলা প্রকৃতি একাধারে শ্রিগুণাত্মিক প্রণব- 
ব্বরূপিণী | স্থষ্ট্যাদি রহশ্ততন্বে আছ্ভা যখন নিগুণা, তখন 
তিনি তুরীয়ভাবে সচ্চিদানন্দময়ী, আধার সগুণে তিনিই মহা- 
-দক্ষিণকালিকা, তাহার এই গুণত্রয়ের স্বাতন্ত্র্য অবস্থায় রজো- 
গুণে হি, সত্তগুণে স্থিতি. এবং তমোগুণে প্রলয় ক্রিয়। 
রি গ্হহয়। থাকে। দেবা দুকিন রি? তখন সঙ্চিদা- 


স* মহাকাল 'শিব- শি রহস্ত' দেখ। 
1 গায়র।-রহস্তে' ভ্রয়ীশক্তির বিস্তৃত রহস্ত দেখিতে পাইবে। 
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নন্ময় ব্রহ্ম বা শবরপী শিবের সহিত বিপরীতভাবে রতি- 
ক্রিয়ার আসক্তা হইয়া ব্রাঙ্গী-শক্তিতে হ্ষটি নিরত। রহিয়াছেন। 
সাধক সেই বন্ষা্ড-প্রসবিণী বিশ্বযোনিগীঠ পুজা করিয়া থাকেন। 
আবার “শিবলিঙ্গ-মহাদেব* একাধারে শিব-শক্তিম্বরূপিণী,এই হেতু 
সংসারে গৌরীপট্ট-সম্বলিত শিবলিঙ্গ-মহাদেব পুজার এত প্রশস্ত 
ব্যবস্থা আছে। পুরুষ ও প্রকৃতি সহযোগে ব্রাহ্মীশক্তিবপ আধারে 
জাবের উৎপত্তি হু । জীব, জন্থ, বৃক্ষ, লতা, কীট, পতঙ্গ, জড় 
অরজ্তপকলেই সেই স্থষ্টিতত্বের অলজ্ঘয নিয়মাধীন। ফলের 
কষুত্র বীজটা কোন উত্তম স্থানে তুলিয়৷ রাখিলে তাহা অঙ্কুরিত 
হইবে না। উপযুক্ত রস বা রজঃ-সংযোগ হইলেই সে বীজ 
হইতে অঙ্কুর উদ্ভূত হইবে । এই হেতু দেবী স্বীয় ব্রাহ্ষী- 
শক্তিতে রজোপগুণাত্মিক] হইয় ত্যগ্টিক্তী ব্রদ্মাকে শক্তিসহযোগে 
স্ষ্টিতত্ব অতীব গভীর ও গুপ্ত রহস্তান্তভূতি রাখিতে আজ্ঞ। 
দিয়াছেন । বাস্তবিক স্থগ্টি-রহস্য বা তাহার প্রথম বিকাশ 
কেহই দেখিতে পায় না। 

গৌরীপট্র-সম্বলিত দ্রেবাদিদেব মহাদেবের পুজাকালে *পুক্ক 
শিবলিঙ্গোপরি শ্বেতচন্দন ও পিনেটে রক্তচন্দন ব্যবহার করিয়া 
থাকেন। , এই শ্বেতচন্দনই স্চাষ্টতত্বে বী্ধ্য এবং রক্তচন্দন রজঃ- 
কুপে কল্িত হইয়াছে মাত্র । শ্রীসদাশিব বলিয়াছেন :-- 
“মহত্তত্বাদিভূতান্তং ত্বয়! স্থষ্ট মিদং জগৎ | 
নিমিত্তমাত্রং তত্ধন্ধ সর্ব কারণ কারণম্‌ ॥” 
মহতত্ব হইতে মহাভূত পধ্যস্ত সমুদায় জগত তোমা" হইতেই 
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সৃষ্ট হইয়াছে, সর্ব কারণের কারণ পরব্রহ্ম কবল নিমিত্ত মাত্র । 
তুমিই তাহার ইচ্ছাদি মাত্র অবলম্বন করিয়া স্যষ্টি, স্থিতি ও সংহার 
করিতেছ । 
তস্ত্রান্তরে শঙ্কর বলিতেছেন £-_- 
'ত্রন্মাণী কুরুতে স্ষ্টিম্‌ নতু ব্রহ্মা কদাচন। 
অতএব মহেশানি ব্রহ্ধ! প্রেতোননংশয় ॥ 
বৈষ্ণবী কুরুতে রক্ষাম্‌ নতু বিঞু কদাচন। 
অতএব মহেশানি বিষ প্রেতোনসংশয় ॥ 
রুগ্রাণী কুরুতে গ্রাসম্‌ নতু রুদ্রঃ কদাচন। 
অতএব মহেশানি রুদ্রঃ প্রেতোন সংশয় ॥ 
বন্ধ! বিষু মহেশাছা! জড়াশ্চৈর প্রকীন্তিতাঃ। 
প্ররূৃতিঞ্চ বিন দেবি সর্বব কাধ্যাক্ষম! ঞ্রবম্‌ ॥” 
বাস্তবিক ব্রহ্মা, বিষ্ণ ও শিব সকলেই জড়বৎ নিশ্চল, তুমিই 
একমাত্র প্রকৃতি, সকলের সহিত শক্তিসমন্থিত হইয়া ষ্টি, স্ষিতি 
ও গ্রাস করিতেছ। ইহার গুঢতরতত্ব আর এরূপ ভাষায় প্রকাশ 
এস্থলে অসম্ভব--ফলতঃ তাহা সাধনালন্ধ,--তাহা সদ্গুরুর 
নিকটই জ্ঞেয়। 
ব্র্মাগুপ্রমববিণী পীনোন্নত-পয়োধরা জগজ্জননী মহামায়! 
ব্রন্ধাণ্ড প্রসব করিয়াই কি নিশ্চিন্ত আছেন? তাহার বৈষ্ণবী- 
শক্তিতে ত্রিজগৎ পালনোদ্দেশে বক্ষে অফুরন্ত পয়ঃ লইয়া সন্তানকে 
(জীবকে ) স্তগ্তপান করাইতেছেন। সত্বপ্তণে দেবী বিষ্ঞতে 
বৈষ্ণবীশক্তি সমদ্বিতা হইয়া জগতের প্রত্যেক শক্তি-স্বরূপিণী 
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জননীহৃদয়ে সে অমৃত* পয়োধারার প্রবাহ প্রদান করিয়াছেন। 
জীব কবে ভূমিষ্ঠ হইবে-_মা জগদ্ধাত্রী নিজ পালনীশক্তির 
সাহায্যে পূর্ব হইতেই প্রতি মাতৃন্তনে জীবের পবিজ্র 
আহার দুগ্ধের সঞ্চার করিয়া দিয়াছেন । সাধক দেবীহ্ৃদয়ে সেই 
বৈষ্ণবীশক্তির অনির্ধ্বচনীয় করুণার প্রথম আস্বাদ পাউয়াই 
শক্তিনঞ্চার করিয়া থাকেন । 

করালবদনা কালী তমোগুণান্গিতা গৌরী বা মাক্েশ্বরী- 
প্তিচুর্ সংহার-রূপিণী ৷ শ্ীপদাশিব কালিকান্োত্রে বলিয়াছেন 
+%গুধাতীত গুণময়ি, প্রলয়কালে একমাত্র তুমিই তমোরূপে 
বিরাজিতা ছিলে, তোমার সে রূপ সাধারণের বাক্য ও মনের 
অগোচর |” 

“কালী* এই শব্দ উচ্চারণ হইবামাত্র অনাদি ও অনন্ত মা 
"কালই" বুঝায়। ভূত, ভনিঘ্যৎ ও বর্তমানরূপী মহা-“কাঁলই' 
মহাঁকালীরূপে সাধকের ধোয়। জগদ্সংহারক মহাকাল তোমরই 
রূপ মাত্র। এই মহাকাল চিরকাল ধরিয়া সর্ধজীবকে * কলন বা 
কালগ্রস্ত অর্থাৎ গ্রাস করিতেছেন, সেই কারণ মহাকাল গ্মামে 
তিনি কাহিত। আবার মহাকালকে তৃমিই গ্রাস কর, এই ভেতু 
তোমার নাম করালবদনা! কালিক্ষা। সেই অনাদি কাল হইতে 
কাল-সংহারিণী কালীর করাল বদনের মধ্যে নিত্য কত কি যে 
নিক্ষিপ্ত হইতেছে, তাহা কে বলিবে! ব্রহ্ষাণ্ডের কটি হইতে 
আজ পথ্যস্ত কত জীব অন্ত, বক্ষ লতা, ধনী ভিখারী, সাধু অসাধু, 
সেই করাল গ্রাসের মধ্যে পতিত ভইয়া তীহার উদ্দরসাৎ 
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িস্িসপসস 
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হইয়াছে ! কত স্বর্গাদি ব্রিলোক-বিজয়ী স্থরভীতি-উৎপাদনকারী 
মহাপরাক্রাস্ত অস্থরদল দুদিনের তরে পিপীলিকাসদৃশ পক্ষ বিস্তার 
করিয়া সেই মহাকালের জঠরাগ্রিতে ভন্মীভূত হইয়াছে । শুস্ত- 
নিশুভ্তাদি দিগ্বিজিয়ী দৈত্যগণ কত শতসভম্র অক্ষৌহিণী সেনা ও 
গজ রথাদিসহ তাহার ভরঙ্কর দন্ত-পঙক্তির মধ্যে চিরদিনের তরে 
চুণীরুত হইয়াছে । মহাতেজ। ত্রিলোকবিজয়ী রাবণ, ত্িভূবণ- 
বিধবন্ত করিবার উপক্রম করিলে, জগদ্প্রতিপালক বিষণ নিজ 
'অংশে রামরূপে অবতীর্ণ হইয়া সংহাররূপিণী কালিবং-শক্তির 
সহায়তায় তাহার ধ্বংদ করিলেন ।' পূর্দে্ব উত্ত হইয়াছে; দেবী 
কালগ্রানী। এই সংহাঁরশক্তি তাহার করাল-বদনে সাক্ষাৎ্ভাবে 
মুর্তিমান। সাধক এই সংহারশক্তির শক্তিকণা সংসারের প্রত্যেক 
জীবের বদনে প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন । জীবের সমস্ত দেহভারের 
পরিমাণে তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলে স্পষ্টই উপলব্ধ হয় যে, কত 
শতস্হম্্গুণ অধিক সামগ্রী জীব তাহার জীবদ্দশার মধ্যে & ক্ষুত্্র 
বদন দিয়! উদরসাৎ করিয়া থাকে । ক্ষুদ্র-আদর্শে শর্তি'ময়ীর 
কণামাত্র শক্তিতে তাহা! প্রকাশমান। যতক্ষণ জীবের জীবাত্ম। 
আছে--উদর আছে--গ্রান করিতে বদন আছে--ততক্ষণ 
আগ্যাশক্তির সংহারক্রিয়া জীবের মুখমগুলে অক্ষুপ্নভাবে 
প্রবাহিত, তাহাতে হিৎসা নাই, দ্বেষ নাই, পাপ নাই ? মহামায়া 
অদম্য শক্তি তাহাতে নিহিত ও প্রকাশিত ! ক্ষুদ্র কীট দেখিলেই ' 
তদপেক্ষা কোন বৃহৎ জীব অমনি তাহাকে গ্রাস করিবে, পরে 
তাহাঁকেও কোনও বুহত্তর জীবে গ্রাস করিবে, এইরূপে পর' পর 
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বৃহত্তম বলশালী জীব দুর্বল জীবের সংহারকার্ষে নিষুক্ত 
রহিয়াছে, তাই সাত্বিকভাবে “অহিংসা-পরমোধর্ম” হইলেও 
প্রাকৃতিকভাবে হিংসাই জীবের নিত্যধন্শ বলিয়া মনে হয়, 
বাস্তবিক জীব জীবকে যে, স্ব-ইচ্ছায় হিংসা করিতে পারে না, 
তাহা! ভগবান শ্রীকৃষ্ণ, অজ্ঞুনকে গীতায় অতি স্ন্দরভাবে 
বুঝাছয়াছেন। জগতের সংহারকর্ম তাই মায়ের করালবদনের 
প্রত্যক্ষ প্রমাণ । ভয়ঙ্করাকৃতি আলুলায়িতকেশ। দেবটুর বর্ণ 
মেঘেন্/ ন্যায় প্রগাঢ় শ্টামবর্ণ বা কাল। দেবী ঘোর কৃষ্কবর্ণৰ 1 
শটর্বণের অন্য নাম কালী । বিজ্ঞানের মতে আলোক ব। 
সপ্তরবর্ণের অভাব হনঈলে তাহাকে অন্ধকার ব্লা যাইতে পারে, 
কিন্তু অন্ধকারকে এককথায় কুষ্চবর্ণ বলা যায় না। সর্ববব্ণ 
বিলোপকারী কৃষ্ণবর্ণ, সব্ববর্ণাতীত ও তাহা স্বতন্ত্র বস্ত, তাহার 
শক্তিও অনন্ত--সেই কারণ সকল বর্ণ ই কৃষ্ণবর্ণ বা মসীবর্ণে 
বিলীন হইয়া যায়। নানাবর্ণে চিত্রিত প্ররুতি চিত্রের 
উপপ্ধ গাঢ় মসীবর্ণ লেপন করিলে, সেই ক্ষুদ্র অবয়বেও 
কালীর করালবদনের ক্কাভান কথঞ্চিৎ প্রতীয়মান হয় ; এই 
কালীই কালিকার রূপ বা বর্ণ, তাহারই গুণ অন্ধকাররূপে 
দেবীর আলুলায়িত কৃষ্ণ ক্শদাম* বিস্তৃত হইয়া রাত্রিকালে 
জগৎকে তেন গ্রাস করিয়া থাকে । ক্ষণিক করাল গ্রাসে 
ঈধ্যে পতিত হইয়া জগতের জীব কিয়ৎক্ষণের জন্য মৃতপ্রায় 
মৃতপ্রায় হইয়া পড়ে--তখন জগৎ আংশিক ভাবে যেন মহাশ্মশানে 


ক “মুক্তকেশী” শব্দের রহন্য “পুজা-প্রদীপে" দেখ ।' 
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পরিণত হয়। ঘোর অমানিশার গা অন্ধকার মধ্যে সেভাব 
স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে । তখন জগতের জীব 
প্রায় সকলেই শবরূপে পরিণত হয়, এবং মধ্যে মধ্যে শিবা- 
গণের তীব্র চীৎকার রবে মহাশ্মশানের ভীষণতা অধিকতর 
বৃদ্ধি করিতে থাকে । ভয়াি অষ্টপাশ মোচন করিবার উদ্দেশে 
মহা অমানিশাই কালীসাধনার 'প্রশত্ত সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ 
আছে । যখন সমগ্র জগৎ নিস্তব্ধ ও স্থির--কেবল অবিরত 
শব্দে জগতে প্রণব-শব্দ উচ্চারিত হইতেছে, ( সাংরতের 
কর্ণে যাহা নিশার গভীরতা-ব্যঞ্ক “শা শী শব্দ বলিয়। 
প্রতীয়মান হয়, সাধকের কর্ণে তাহাই প্রণবশব্দে প্রতিধবানিত 
করে।) যখন সম্গুখস্থ কোন পদার্থই মানবচক্ষে আর দৃষ্ট 
হয় না, এমন কি স্বীয় অঙ্গ প্রতঙ্গ পর্যযস্ত সেই কালীর 
অন্ধকাররূপ কুষ্ণকেশদামের মধ্যে বিলুপ্ত-প্রায়- কেবল চৈতন্ত- 
বূপী “অহ্ম্” জ্ঞানটা বর্তমান বা উপলব্ধ হইতে থাকে, 
তখনই সাধক সেই মহা-মুহ্র্তে ভূতশুদ্ধি করিয়া “তত্বমসি, 
সাধনায় অথাৎ সেই মহাশক্তিতে স্বীয় *'অহ্ম্‌ জ্ঞান-শক্তিও" লয় 
করিয়। সান্দ্রানন্দ লাভ করিবার জন্য একাগ্রমনে নিযুক্ত হন। 

সাধক এই আগ্যাশক্তি দক্ষিণকাঁলিকা-সাধনাকালে দেবীর 
পূর্ণ অঙ্গে নিয়, মধ্য ও উচ্চ যথাক্রমে তিনটা স্তর বা শক্তি 
প্রত্যক্ষ করিয়৷ ধাকেন। 

মূলা-প্রকৃতির নিম্ন অঙ্গে, প্রথম স্তরে, যোনি-পীঠে দেবী, 
্রাহ্মীগক্ভি-স্বরূপাঁ_স্থষ্টি-নিরতা! ; মধ্য অঙ্গে, মধ্য বা দ্বিতীয় 
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স্তরে, পীনোন্নত পয়েধরে টবষ্ণবীশক্তি-স্বরূপা--পালনরতা ; 
উর্ধা অঙ্গে, উর্দ বা উচ্চ স্তরে, করালবদনে মাহেশ্বরীশক্তি- 
স্বরূপা--সংহার-তত্পর1 ! সাধকের হৃদয়ে তাহাই প্রথমে 
প্রবৃত্তি, পরে স্থিতি, তৎপরে নিবৃত্তিবূপে বিরাজমান] । দেবী 
একাধারে ত্রি-শক্তিম্বরূপিণী, ত্র্যক্ষরী অর্থাৎ সাক্ষাৎ প্রণব বা 
ব্রাহ্মণের নিত্য আরাধ্যা পূর্ণ সাবিত্রী-_গায়ত্্রীরূপিণী। এই 
হেতু কালিকাস্তোত্রে স্বয়ং শিবই বলিয়াছেন বে, ব্রন্ধা, বিশু ও 
মহেখিন্পিমামরা তোম। হইতেই উৎপন্ন হইয়াছি। 

স্াবিত্রী-গায়ত্রীর ত্রিসন্ধ্যা-আরাধনা ব্রাঙ্ষণের নিতা কম্ম। 
ইহা বেদের আদেশ । এন ভ্রিসন্ধ্যার তিন 
প্রকার ধ্যান বেদ ও আগমে বর্ণিত আছে ।* 
তাহা ব্রাহ্মণ ও সাধকমাত্রেই বিশেষরূপে অবগত আছেন । 
অতএব সে মূল শব্গুলির এখানে উল্লেখ িষ্্রোজন । 
প্রাতসন্ধযায় দেবী ক্রধ্যমগুলমধ্যবর্তী হইয়া ব্রাঙ্ষীরূপে জগতে 
নিত্য নব নব প্রবৃত্তির বিকাশ করিতেছেন । মহাশক্তির 
প্রকৃষ্ট বিকাশ স্ধ্যমগ্ডলেই পরিলক্ষিত হয় বলিয়া বেদাগমে 
তন্মধ্যেই দ্রেবীর ধ্যান করিবার ব্যবস্থা আছে। 

সুধ্যমগ্ডলু “অরুণ সারথিদ্বারাঁ পরিচালিত সপ্ত অশ্ববুন্ত রথে 
বিচ্ুরণ করেন--সনাতন শাস্ত্রে এইরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া 
ধাঁয়।  সৌর-রথ সপ্ত-অশ্বদ্বারা কিরূপে পরিচালিত, রহস্য 
কুঝিতেত পারিলে, তাহার তাৎপর্য অতি সহজেই উপলব্ধি হম্কু। 


'সন্ধ্যাপ্রদীপ” ব 'সন্ধ্যারহস্য' দেখ। 


গায়ত্রী-রহস্য। 
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শাস্পিিশ্সি ইল শিপ সি পিস সি সস পি 


সূর্য্যকিরণ বিশ্লেষণ দ্বারা দেখিতে পাওয়া যায়--উহ1 রক্ত, 
নীল ও পীত এই তিনটি মূল বর্ণের সমষ্টি মাত্র। ইহাদের 
পরস্পর মিলনদ্বার1 যথাক্রমে ১ম, (রক্ত ও পীতের সম্মিলনে ) 
অরুণ বা কমলালেবুর বর্ণ; ২য়, (রক্ত ও নীলের সংমিশ্রণে ) 
পাটল বা বেগুনি বর্ণ ; ৩য়, (পীত ও নীলের মিলনে ) 
হরিৎ না সবুজ বর্ণ; পর্থ, (পরম্পরের বিকৃত মিলনে ) 
ধৃসর' বা রুষ্ণনীল। এই চারিটী মিশ্রবর্ণ উৎপন্ন হয়। 
পূর্বেবোক্ত তিনটা মূলবর্ণ ও চারিটি মিশ্রবর্ণ একক্র এখবর্ণের 
বিকাশ হইয়া থাকে ৷ এই সপ্তবর্ণই স্র্য্যের সপ্ত-হয় বা সপ্প 
অশ্ব । শাস্ত্রে এইরূপ সপ্তবর্ণ-বিশিষ্ট সপ্ত-অশ্বের বর্ণনা আছে। 
এই সপ্ত-অশ্ব বা বর্ণ সুর্যাকিরণ হইতে বিকাশ হইয়া থাকে, 
আকাশে রামধন্থ উঠিলে তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। ক্র্ধ্য 
উদয়ের অব্যবহিত পূর্বে অর্থাৎ প্রভাতে, আমর! তাহাকে 
দর্শন করিবার পূর্বে প্রথমেই তীহার প্রভাতি আলোক দেখিতে 
পাই, এই আলোকই সপ্তবর্ণবিশিষ্ট তাহার রথের অশ্বসপ্তকের 
প্রত্যক্ষ স্বরূপ। ইহার পর তাহার সারথি অরুণদেব যেন 
সেই সঞ্ধ অশ্বের বলগা ধারণ করিয়া তীয় দিব্য অরুণবর্ণে 
আকাশ-পথ উদ্ভাসিত করির্তে থাকেন, তদ্নস্তর দিব্যোজ্জল 
সৌররথে সবিতাদেবতা৷ জ্যোতির্মগুল-মধ্যবর্তী হিরণুয় মুক্তিতে 
গগনমগ্ডলে বিরাজিত হইয়া ত্রিলোকে পরমানন্দ প্রদান 
করেন। প্রভাতে তাহার মৃত্তি রক্তবর্ণ। ভগবতী প্রাতর্গায়ত্রী 
সাধিত্রীমণ্ডলমধ্যবর্তী ব্রাঙ্মী-মুর্ঠিতে বা রক্তবর্ণে বিরাজিতা। 
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রক্ত অর্থে স্ত্রী-রজঃ বুঝায়--ইহা ঘোর লোহিত বর্ণ। ইহাই 
প্রথম মূলবর্ণ। এই রক্ত বা মৃলশক্তি উত্তেজক অথবা প্রবৃত্তি- 
প্রদায়ক | সুর্যের উত্তেজনা বা তাপ-শক্তি তাহার রক্তবর্ণ 
রশ্মিগুলির মধ্যেই নিহিত আছে । পাশ্চাত্য লৌকিক বিজ্ঞানা- 
লোকেও উহার এ রক্ত রশ্রিগুলিকেই উত্তাপক (76501)8 
1২)5) বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে । জীবের জ্বদয়ে কোন 
ভাবের উত্তেজনা, হইলেই জীবের ভাব-প্রকাশক স্থটন এ 
পদুহ লোহিতা [ভায় রগ্ঠিত হইয়া উঠে। সে উত্তেজনা 
অবস্থায় জীবের নাসিকা, কর্ণ ও গণ্ডস্থল উ্ণ ও লোহিতাভ হইয়! 
যায়। অগ্রিমধ্যস্থ উষ্ণতর স্থান ঘোর লোহিত বণ। কোন দ্রব্য 
অগ্রিতে দগ্ধ করিলে লোহিত হইয়! বায়, ইংরাজী ভাষায় তাহাকে 
41২০৫ 1০৮ বলে। স্থয্যের সেই উত্তেজক শক্তি লোহিত বর্ণ 
হইতে জাত। জগতে রক্ত বা রজঃ অথব। রসের সাহায্যে সমস্ত 
পদৃথ- ই উৎপন্ন হইয়া থাকে । কোন বীজই রজঃ বা বস সংযুক্ত 
না হইলে আদে অস্করিত হইবে ন]। পক্ষান্তরে স্যর প্রাত:- 
রশ্মি যে স্থানে ভাল পতিত না হয়, সে স্থানে বৃক্ষ-লপ্ডাদিও 
ভাল জন্মে না। স্থৃতরাং এই রক্ত বা রজঃ হইতেড সকল 
পদার্থ উৎপন্ন হইয়া থাকেণ এমন কি এই ব্রক্গাণ্ড সেই 
ব্রহ্মযোনি আছ্যার আদি রঙ্গ; হইতে উৎপন্ন হইয়াছে । ব্রাহ্ষী- 
শক্তি রজঃ রূপে রজোগুণান্বিত হইয়া রক্তবর্ণে প্রতিদিন 
জগতে নৃতন নৃতন প্রবৃত্তির সৃষ্টি করিতেছেন। বেদ ও আগম 
তাই ত্রন্দের সৃষ্টি বা প্রবৃত্তিশক্তি ব্রহ্ধাণী রক্তবর্ণা, সুষ্যমগ্ডলা- 
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ভ্যস্তরে অবস্থিতা বলিয়া ধ্যান করিবার উপদেশ প্রদান 
করিয়াছেন। ব্রাঙ্মণগণ প্রাতঃকালে ব্রাক্ষীর এইবূপই ধ্যান 
করিয়া থাকেন । 

বেদাগমবিহিত ব্রহ্ষের পালনীশক্তি বৈষ্ণবী। ব্রাহ্মণগণ 
মধ্যান্ত সন্ধ্যাকালে দেবী গায়ত্রীকে ক্ুধ্যমণ্ডলের মধ্যস্থলে 
অবস্থিতা, দ্বিতীয়া বা মধ্যশক্তি নীলবর্ণণ বলিয়া ধ্যান করিয়া 
থাকেন । জগতের যাহ। কিছু পুষ্টি-ক্রিয়া তাহা সবিতাদেবতার 
এই নীলশক্তি বা নীল রশ্মিগুলির দ্বারা সংদাধিতপ্ণ তয় । 
পাশ্চাত্য পদার্থ-বিজ্ঞান-তত্বে স্থধ্যের এই নীলরশ্িগ্তলিকে 
(2১০01717£ 1২8৮5) রাসায়নিক ক্রিয়াবান বা ক্রিয়ক-রশ্মি 
বলিয়! স্থিরীকৃত হইয়াছে । যাহা হউক আমাদিগের এই মধ্য বা 
পালনীশক্তি নীলবর্ণা, বৈষ্ণবীরূপা, স্থিতি বা পুষ্টিশক্তিসম্পন্না, 
সত্বগুণান্বিতা, সুতরাং তিনি পালন-তৎ্পর1। ব্রাঙ্ষণগণ তাহাকে 
এই ভাবেই ধ্যান করিয়। থাকেন । 

সায়াহে দেবী তৃতীয়া বা শেষশক্তি শুভ্রোজ্জল-গীতবর্ণা, 
গোৌরীরূপা,সাবিত্রীমগ্ডুল-সংস্থিতা, বেদ ব। তন্ত্রাদিতে এইরূপ বর্ণিত 
আছে । ব্রাহ্গণগণ সায়ং-সন্ধ্যাকালে দেবীর এরপই ধ্যান করিয়া 
থাকেন । পীতবর্ণ সংহারক, তমোগণাত্মক ও নিবিত্তিভাবব্যগ্ক | 
অস্তগামী স্ধ্যের কিরণজাল যে সংহারক-শক্তি-সম্পন্ন, তাহা 
বোধ হয়, সকলেই সহজে অনুভব করিতে পারিবেন, কারণ সায়ং- 
কালের রৌদ্র, প্রাতঃকালের ন্যায় উত্তেজনা ব৷ প্রবৃত্তি-প্রদায়ক 
নহে। -পতনোন্মুখ রৌদ্রের তেজ অল্প হইলেও, তাহা ষেন কেমন 
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এক প্রকার তীব্র ও তৃপ্তিবিহীন, সেই রৌদ্রে অধিকক্ষণ বিচরণ 
করিলে শরীর যেন ক্রিষ্ট হইয়া পড়ে, শিরঃপীড়া উপস্থিত 
হয়। ঘে ভূমিতে কেবল মাত্র সন্ধ্যার পূর্বেই নুর্ধ্যকিরণ 
পতিত হয়, তথায় উত্ভিদার্দি ভালরূপে জন্মে না। এসকল 
কথা, সকলেরই স্থপরিজ্ঞীত, দিবসের সেই অবসান-সময়ে 
পরমারাধ্য সবিতা-দেবতী, পীতবর্ণে জগততৃপ্তি প্রদ সেই পূর্ব 
তেজোরাশি জগতের মঙ্গলোদ্দেশ্টে নিত্য কিয়ৎক্ষণের জম ৫ 
্্মাকধণ করিয়া লন। তাহার সেই আকর্ষণীশক্তি সংহার- 
কূপণী। পক্ষান্তরে পীতবর্ণ জ্যোতিঃপ্রকাশক। পাশ্চাত্য 
বিজ্ঞানতত্ববিদ্গণ স্ধ্যের এ পীতরশ্মিগুলিকে (1110001051076 
1২৪১৪) প্রকাশক-রশ্মি বলিয়া ব্যাখ্যা করেন। সাধকের 
প্রবৃতি ও স্থিতির প্রখর তেজের সংহার ব৷ নিবৃত্তি হইলেই 
জ্ঞানের নিপ্ধ'জ্যোতিঃ প্রকাশ হইয়া থাকে । ব্রাহ্মণের! জ্ঞান- 
প্রকাশক মাহেস্বরী বা গৌরী শক্তির সায়ংকালিন এরূপ ধ্যান 
করিয়া থাকেন । 


রক্ত, নীল ও পীত এই মুল ত্রিবর্ণে যথাক্রমে রজঃ-- 
প্রবৃত্তি, সন্বশ্পস্থিতি এবং তমঃসনিবৃত্তি শক্তি বিরাজিত 
সাধারণ 'ব্রাহ্মণমাত্রেই ব্রন্মের এই ত্রিশক্তির উপাসনা করিয়া 
'থাকেন | 


পূর্বের বল! হইয়াছে যে, চ্ছা ক্রিয়া তথা জ্ঞানং' যথাক্রমে 
্দ্মম়ী দক্ষিণকালিকার ব্রাক্ষী, বৈষ্ণবী ও গোৌরী* *শীকতিত্রয়, 


২১৬ সাধনপ্রদীপ । 





ইহাদের ক্রিয়া যথাক্রমে-_স্যষ্টি, স্থিতি শু সংহার বা লয়। 
তন্ত্রে সেই কথাই শ্রীদেবাদিদেব খুলিয়া বলিয়াছেন যে £-- 

“ভূঃ কারঞ্চ-তু ভূলের্কো ভূবলে1কো ভূবস্তথ। 

স্বঃ কারঃ স্থরলোকশ্চ গায়ত্র্যাঃ স্থান নির্ণয়: ॥ 

ইচ্ছাশক্তিশ্চ ভূকারঃ ক্রিয়াশক্তিভূবিস্তথা । 

স্ব: কারঃ জ্ঞানশক্তিশ্চ ভূভূবঃ স্বঃ রূপকঃ ॥ 

মূল পদ্মঞ্চ ভূলেোকো। বিশুদ্বঞ্চ ভূবস্তথা। 

স্ুরলোকঃ সহশ্রারে। গায়ত্রী স্থান নিয়ঃ ॥৮ 

অর্থাৎ গায়ত্রী-মন্তরস্থিত ভূঃ কার, ভূ-তত্ব বা পূথ্িতত্ব, 

সাধনাপথে মুলাধার-চক্র, আবার জগন্মাতার নিম্নস্তরে ব্রাহ্ম 
বা ইচ্ছাশক্তি--মহাযোনিপীঠে স্ঙ্টিতত্ব । ভূবঃ__ভুবলোক কা 
অন্তরীক্ষতত্ব, সাধনাপথে অনাহতচক্র আর মভাশক্তির মধ্যস্তরে 
পীনোন্নত পয়োধরে বৈষ্ণবী বা ক্রিয়াশক্তি পালন বা স্থিতিতত্ব। 
স্বঃ কার, স্ৃরলোক বা ব্বর্গতত্ব, সাধনাপথে সহম্রার নির্দিষ্ট 
চক্র, এবং আগ্যাশক্তির উদ্ধ বা উচ্চন্তরে গৌরী বা জ্ঞানশক্তি 
হহার বা লয়তত্ব । ইহাই বেদমাতা গায়ত্রীর স্বরূপ ও স্থান- 
রহস্ত। ব্রা্ষণগণ ত্র্ি-সন্ধ্যায় গায়ত্রীর এ তিন রূপ সাধনা 
করিয়া থাকেন। ক্রমে সাধনমার্গে উচ্চতর সোপানে অগ্রসর 
হইলে, সাধক চতুর্থ বা নিশাসন্ধ্যার অধিকার প্রাপ্ত হন।' 
এই নিশাসন্ধ্যার বিষস্ব ব্রাহ্মণ-সমাজ একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন 
ইহ! সাধনমার্গের কথা বলিয়া এবং সম্পূর্ণ শিক্ষার অভাবে 
তাহা৷ একেবারে লুপ্তপ্রায় বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। যেমন 
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রাত্রি ও দিবার প্রথম মিলন ব1 সন্ষিসময়ে অর্থাৎ 'প্রভাত- 
কালে প্রাতঃসন্ধ্যা, প্রাত: ও সায়ং ইহার মধ্যবর্তী দ্বিতীয় 
সন্ধ বা দিবসের মধ্যাহৃকাঁলে ষধ্যাহুসন্ধা!, দিবস ও রাত্রির 
পুনঠ্িলনে বা তৃতীয় সন্ধিসময়ে সায়ংকালে সায়ংসন্ধযা, সেইরূপ 
সায়ংকাল ও প্রাতঃকালের মধ্যবস্তা চতুর্থ সন্ধিসময়ে অর্থাৎ মধা- 
রাত্রিতে বা নিশাকালে বেদাগমোক্ত তুরীয় বা নিশা-সন্ধ্যার * 
ব্যবস্থা সাধকগণের, মধ্যে প্রচলিত আছে। প্রাতঃকাল ছুইতে, 
সা়র্লূলি পথ্যন্ত সমস্ত দিবাভাগে বেদমাতা গায়ত্রীদেবীর 
ত্রি-শক্তির আরাধন! পৃথক পৃথক ভাবে করিয়া! রাত্রিভাগের 
নধ্যে বা নিশা-সন্ধ্যা সময়ে সেই ত্রি-শক্তির সমন্বয়ে একাধারে 
পূর্ণ গামত্রী-শক্তি-সাধনাই সাধকগণের একমাত্র আকাঙ্ষার 
বিষয়, সেই কারণ তাহা সাধকমগ্ডলিমধ্যেই চিরদিন সম্পূর্ণ 
গুপ্তভাবে সংরক্ষিত হইয়া আছে। সাধক নাত্রেরই নিতাকম্মের 
মধ্য সন্ধ্যাবিধি অবলম্বন করা কর্তৃব্য। 

ও শিব মঙ্গলময় শুভ্রজ্যোতিত্বরূপ মহাকাল, উনি কাল- 

সংহারক, তাহা সর্বশান্ত্রেই বিদিত আছে । *জীব- 

মাত্রেই যেমন দিবানিশার মধ্যে যথাক্রমে জাগ্রত; 
* স্বপ্ন ও সুযুপ্তি অবস্থা প্রাপ্ত হয়, আর্ধ্যশান্ত্রের মধ্যে 
দেবতাদিগেরও মেইরূপই তিনটা অবস্থার কথা উল্লেখ আছে, 
ক্বে মে অবস্থার সময় বা তাহাদের দিবানিশার পরিমাণ 
আমাদ্দিগের অপেক্ষা বনু দীর্ঘকালব্যাপী সে কথাও অনেকে 


শশী শিট শশী শিি 


রহ বা সানী 'নিশস্া-বিধ দেখ - 


শিব-প্রকিতি- 
রহস্য । 
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অবগত আছেন। আমর পৃথিবীর জীব, আমাদিগের এই 
সামান্য অবস্থা হইতেই ক্রমে দেবতাদিগের অবস্থা উপলব্ধি 
করিতে হইবে। প্রথমে আমাদিগের দিবাভাব বা জাগ্রতকাল 
এ সময় আমরা নিচেষ্টভাবে বসিয়া বা শয়ন করিয়া থাকি না, 
প্রায় সকলেই জ্যোতিশ্বয় সু্য্যদেবের উদয়ের সঙ্গে সঙ্গে শয্য। 
হইতে গাত্রোখান করিয়া স্ব স্ব কশ্মে নিরত হইয়া থাকি, পুনরায় 
স্য্যান্তের সঙ্গে সঙ্গে নিশাসমাগমে পৃথিবী ঘোর তমসায় আবৃত 
ইইতে না হইতেই আমর] ( জীবসমূহ ) পুনরায় সকর্ৎ কন্ম 
পরিত্যাগ করির। স্ব স্ব গৃহে, কুটারে অথবা কুলায় অর্থাৎ 
আপন আপন আবাসে পুনরাগমন করিয়া অবস্থান করি । ক্রমে 
নিদ্রার আবেশে প্রথমে কিয়তক্ষণ, সমস্ত দিবা বা কশ্মকালের 
অবস্থা চিন্ত। করি! নিদ্রিত হইলেও সে চিন্তা চিত্ত হইতে 
একেবারে বিচ্যুত হয় না, দেহ ক্রিয়াশূন্য হইলেও চিত্ত তখনও 
ক্রিয়া করিতে থাকে। তাহাই আমাদিগের স্বপ্রাবস্থা। গভীর 
মধানিশায় সে অবস্থাও অতীত হয়, তখন চিত্তও কিয়ৎকালের 
জন্য বেন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ব। ক্রিয়াশূন্য হয়, অথব! জীবাত্মার 
সহিত মিলিত হইয়া আমাদের এই বাহ্া ইন্দ্রিয়ের আগোচরে 
অন্য কম্ম করে তাহাই আমাদিগের সম্পূর্ণ নিদ্রাভাব, স্যুণ্তি- 
কাল বা শবাবস্থা। জগৎ যেন তথন আংশিকভাবে শ্বশানরূপে 
পরিণত হয়। জীব জন্ত, পণ্ড পক্ষী, বুক্ষ লতা, জড় অজ 


০ 


প্রভৃতি প্রায় সকলেই নিত্য এই তিন অবস্থা যথাক্রমে ভোগ 


করিয়া.থাকে, পুনরায় নিশাশেষে জাগ্রত হইবার পূর্বে আবার 


আস্যাশি- তত্ব। ২৯ 


স্বপ্রাবস্থা হয়। জগৎ সেই একই অলজ্ঘ্য নিয়মাধীন হইয়া যেন 
জাগ্রত, নিদ্রিত ও স্ুষুপ্ত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। আমাদের ভূলেকে 
যেমন সুর্যের উদয় ও অন্তকালান্থনারে দিব! রাত্রি হয়; ভূবঃ 
বা অন্তরীক্ষ-লোকে ব1 পিতলোকে আমাদিগের পূর্ণ এক মাসের 
সমষ্টির ব্যবধানে একটীমাত্র দ্িব। রাত্রি ভোগ করেন, মাসের 
রুষ্ণগক্ষের সমষ্টি তাহাদের একটা দিবাভাগ এবং শুক্লপক্ষের 
সমষ্টি তাহাদের একটী রাত্রিভাগ। আমাদিগের কুষ্পক্ষে 
তাদের দিবা বা জাগ্রত অবস্থা, সেই কারণ শ্রাদ্ধাদি ও ত্পগ- 
কিয়া রুষ্ণপক্ষেই প্রশস্ত । আমাদিগের শুরুপক্ষে তাহাদের 
স্বপ্ন ও স্ুযুপ্তির অবস্থা । চন্দ্রলোকই পিতৃলোকের স্থান। সে 
স্থানে আমাদিগের ন্যায় রক্ত-মাংসময় জীব নাই আত্মিক বা 
সুক্ দেহধারী পিতৃগণে পূর্ণ । আনাদিগের পূর্ণ ১৫টি দিবারাত্রে 
চন্দ্রলোকের একটী রাত্রি হয়। এইরূপ আমাদিগের ৩৬৫ 
দিবা রানে বা দ্বাদশ মাসে অথবা! পিতৃ বা চন্দ্রলোকের 
দ্বাদশটা দিব! রাত্রে ম্বঃ, আুরলোক, স্বর্গ বা দেবলোকের 
একটামাত্র দিব! রাত্রি হয়, অর্থাৎ আমাদিগের অবশ্ান্ত 
ছয় মাস, ইন্দ্র চন্দ্র ও বরুণাদ্দি দেবতাদিগের একটা দ্িবাভাগ 
এবং এরূপ ছয়মাস তীষ্চাদের রাত্রিভাগ। আমাদের 
ন্যায় তাহাদিগেরও দিব! ও রাত্রি ভাগ এই কালের মধ্যে 
তাহার। যথাক্রমে জাগ্রত স্বপ্ন ও স্বযুপ্তির কাল ভোগ 
করিয়। থাকেন। ব্রদ্ধাণ্ডের উত্তরমেরু (ইহা আমাদের এই 
ক্ষুদ্র পৃথিবীর উত্তরমের নহে, এই জগন্মগুলের উত্তরফেন্ছ) স্থর 


২২৪ সাধন-প্রদীপ | 


শা াপ্ীল্ি শীলাীলাসিপী পানিলী পর পালা প পিসি পোসপিসী পোপ পরি সপ সিলীন্তি জী পরস্পিটসসিসসপী পর পি” পরি পি শপ 


বা দেবলোক বলিয়া আধ্যশান্ত্রে বর্ণিত অশছে। বাম্তবিক এই 
ক্ুপ্র ভূমগুলেরও উত্তরমেরুতে ক্রমাগত ছয়মাস কাল শ্ৃধ্যোদয় 
হয়, সে ছয় মাসের মধ্যে তথায় স্থধ্যের আদৌ অস্ত নাই এবং 
অবশিষ্ট ছয় মাস কাল আবার সেই ভাবে স্্্যান্ত বা সম্পূর্ণ 
অন্ধকারময় থাকে । এইবপ ত্রন্মার দিবস, বিষুর দিবস শিবের 
দিবস উত্তরোত্তর দীর্ঘকাল ব্যাপী, তাহা অনেকেই অবগত 
আছেন, স্তরাং সে সকল কথা বলিয়া অধিক সময় অতিবাহিত 
করিব না; এক্ষণে বলিবার উদ্দেশ্য এই থে, আমা।গের 
স্ুযুষ্তির সময় যেমন অতি সামান্য, তাহার গভীরতাও তেমনি 
অতি অল্পক্ষণ স্থায়ী, কিন্তু দেবতা ব৷ ব্রহ্মাদির স্ুযুপ্তিকাল যেমন 
দীর্ঘকালব্যাপী .তাহাদের স্যুপ্তির গভীরতাও তেমনই অচিন্ত- 
নীয় তাহা পুরাণাদিতেও বিভ্ততভাবে লিখিত আছে । কখন 
কখন ব্রহ্মা বা নারায়ণের নিদ্রা বা স্বযুপ্তির সময় অস্থরগণের 
উত্পাতে ব্রন্মাণ্ড বিধ্বস্ত হইবার উপক্রম হইলে, দেবতাগণ কত- 
বিধ উপায়ে তাহাদের নিদ্রা অপনোদনের চেষ্টা করিয়া তাহাদের 
জাগ্রত করিয়া, অন্থর-বিধ্ংস করিয়া পুনরায় ব্রন্মাণ্ডে শাস্তি 
স্থাপন করেন। সেই স্ুযুপ্তির সময়েই ব্রদ্মাণ্ডের এক একটা 
থগ্ু-প্রলয়ের সময় বলিয়া শাস্ত্রে উল্লেখ আছে। .তাহাকেই 
আমাদিগের মন্বস্তর ব! প্রলয়-সময় বলিয়া থাকি। এই ভারে 
নির্দিষ্ট মন্বম্তরের পর মন্বস্তর গত হইলে, কল্লাস্তর বা যাহা মহ] 
প্রলয় হইয়া থাকে, সেই সময়েই মহাকালের স্থযুণ্তি অবস্থা, 
অর্থাৎ এক্াণ্ডের এই সংপ্রসারণ ক্রিয়ার সমাপ্তির পর, ব্রহ্মাণ্ডের 


আগ্যাশক্তি-তত্ব। ৪২১ 


সঙ্কোচন করিবার অঃরস্ত অবস্থা সেই ভীঘণ সময়ে য্থাক্রমে 
ক্ষিতি অপে, অপ. ভেজে, তেজ মরুতে, মরুৎ ব্োমে ক্রমে লয় 
বা লীন হইতে থাকে । সেই প্রলয়-সময়ে সাক্ষাৎ স্থষ্টি, স্থিতি 
ও প্রলয়-কর্তাও অর্থাৎ ্রঙ্গ।, বিষুত ও মহেশ্বরও ব্রহ্গাগুমণ্ডলসহ 
মহাশক্তিতে, আবার সেই মহাঁশক্তি মহাকাল বা শিবে তুরীয়- 
ভাতে মিলিত বা লীন হইয়া যান। ব্রহ্মাণ্ডের ব্রহ্মচিতারূপ 
র্ষাগ্রি তখন প্রচণ্ডরূপে প্রজ্জঞলিত হইয়া উঠে, ব্রহ্াগম্ডল 
ন্ট কি এক আঁচন্ত্য ও অব্যক্ত মহাশ্মশানে পরিণত হইয় ক্রুমৈ 
' শুস্মহইয় বায়, তাহা আর এ ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে ভাবিতে পাঁরা যায় 
না! সেই শ্শানাবশিষ্ট ভশ্মস্তপে মতাকাল তখন নিজ অঙ্গ 
বিভৃবিত করিয়া পুনরায় নূতন কল্পের সষ্টি করিতে কল্পনা করেন। 

জাগ্রত ব) স্বপ্ন, সকলেরই কাধ্য বা কশ্মাবস্থা, ইহা! ত্রন্গের 
বাক্তশক্তি, এবং স্বযুপ্তি কারণাবস্থা বা ব্রঙ্গের অব্যক্তশক্তি । 
কারণ ন। থাকিলে কাধ্য অসম্ভব | স্থুষুপ্তি অবস্থায় অলক্ষিত- 
ভাঁবে সেই কম্মসমূহের কারণরূপে অব্যক্তিশক্তি আব্রহ্মস্তস্তপধ্ার্ত 
যথাযোগ্য নব নব কল্পনার অনুষ্ঠান করিতে থাকেন4 তখন 
হইতে আবার সর্ধ কারণের কারণ ও জ্যোতিশ্বরূপমধ্যে 
অব্যক্ত, প্রতি কারণশজি, ব্যক্ত বা ত্রিধাশক্তিরূপে প্রকটী 
বা আবিভৃ তা হইয়া নৃতন ব্রন্াণ্ড প্রসব করেন, আবার এক 
নৃতন মনত বা মন্স্তর এবং প্রত্যেক মনস্তরের অন্তরমধ্যে 
আবার সেই সত্য-ত্রেতাদি যুগকাল অতিবাহিত হইয়৷ থাকে । 
ধাহারা বলেন, আর্ধ্যদিগের প্রাচীন ইতিহাস নাই, র] ইতিহাসে 
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কালনির্ণয় নাই, তীহার। ভান্ত, সম্পৃণ ভ্রান্ত; তাহারা আধ্য- 
শাস্ত্রে কোন তত্বই রাখেন না। এখনও পধ্যন্ত প্রত্যেক 
ক্রিয়া-কলাপের সঙ্বল্পমন্ত্রে, কল্লান্তর হইতে আজ পর্যস্ত কোন্‌ 
কল্পের কোন্‌ ম্মুর অধিকার কালে, কোন্‌ যুগের কত বধ, 
কত দিন, কত প্রহর, দণ্ড ও পল অস্তে, কোন কর্শের সঙ্কল্প 
বা আরদ্ধ হইল এবং তাহার সমাপ্তি ব৷ উদ্যাপনই বা ফোন্‌ 
সময় হইল, তাহার স্বিস্তার উল্লেখ হইয়। থাকে । এখনও 
পর্রিকাকারগণ প্রাচীন প্রথা অনুসারে প্রতি বর পঠিক্ষার 
প্রথমেই তাহার উল্লেখ করিয়া থাকেন। যাহা হউক সেই 
মহা-কল্পাস্তেই মহাকাল সমগ্র ব্রহ্গাগুমগ্ডল একবার কলন্‌ বা গ্রাস 
করিয়া থাকেন। সেই মহাকলন্‌ সময়ে আপামর সকলেই 
তাহাতে লয় হইবার উপযুক্ত হইয়া থাকে । তাভারই অন্থুকল্পে 
আমাদ্দের সৌর-বধশেষে চৈত্র-সংক্রান্তিতে আমরা চড়কসন্ন্যাস- 
ব্রত করিয়া থাকি । সেই সন্র্যাস-ব্রতে জাতিভেদ থাকে না, 
'তখন সন্ত্যাসাধস্থায় ত্রাহ্ষণেতর সকলেই শিবগোত্রসমঘিত হইয়া] 
ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বর্ণ বলিয়া বিবেচিত হয়। অর্থাৎ সেই 
মহাকল্পের মহা-প্রলয় দিবসে সকল্ইে মহাসন্ন্যাসী হইয়া ফাইবে, 
তখন নৃতন হ্ষ্টি রহিত হইয়া যাইবে, ইহাই শাস্ত্র আদেশ, 
তখন সকলেই মহাকালে বিলীন হইবার উপযুক্ত হইবে। 
ইতিপূর্বে সে কথা বলিয়াছি। মহাকাল বা শিব--হরগৌরী 
বা শিবছুরগার শিব নহেন, বা গৌরীপট্সম্ঘলিত শিবলিঙ্গও 
নহেন, তথুন তিনি অনাদি বুদ্ধশিব বাণলিঙ্গ বা বুড়াশিব বলিয়া 
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উক্ত হন। অর্থাৎ শিবের সংযুক্তশক্তি গৌরীপক্রও তখন 
শিবে তুরীয়ভাবে লীন হইয়া গিয়াছেন। সেই কারণ গৌরীপষ্ট- 
সম্বলিত শিবের নিকট চড়ক-সন্গ্যাস, গাজন ব1 তারা-উতৎ্সব * 
হয় না; অর্থাৎ কেবল অনাদি লিঙ্ক-পিগমাত্র বা শিবের শেষ 
চিহ্ন অবশিষ্ট আছে। শাস্ত্রে বলে “লীন ইতি লিঙ্গম্‌, 
এ কথা! অনেকেই জানেন । অর্থাৎ যাহাতে সমস্তই লীন হয়, 
তাহারই নাম লিঙ্গ । দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর, 
ক্রঞ্জে যুগ, মহাষুগী ও কল্পে ঘুরিতে ঘুরিতে কোন্‌ দিন স্ব 
'াকীলে আংশিক কালও বিলীন হইবে । সেই মহাকালরূপ 
কল্পদণ্ড এবং তাহাতে বিশ্বের বিভিন্ন কল্পবূপ আংশিক কালের 
চক্র।কারে পরিভ্রণেরই অন্তকল্পে বংসরান্তে এই চড়ক বা তারা 
উৎসব হইয়। থাকে । প্রতি বৎসরশেষে সেই স্থদূর ভবিষ্যতের শেষ 
দিনের কথা স্মরণ করিয়া জীবজগৎ উচ্ছজঙ্ঘল পাপপ্রবৃতি হইতে 
সাবধান হও, চড়ক-উদত্নবে মঙ্গলময় শঙ্করের ইহাই সঙ্কেতমাত্র 
বুঝিতে হইবে । আহা! আধ্যশান্ত্রের কি গভীন্ব দুরদৃষ্টি-_ 
ভাবিলে বাস্তুবিকই চমত্রুত হইতে ভয়! 
আধ্য-খধিগণ সেই মহাকালের রূপ-কল্পনায় তাহার মহান্থযুণ্ধি 
সময়ের সম্পূর্ণ নিক্করির অবস্থায়» শবরূপ শিব এইরূপ ধ্যান করিয়া- 
ছেন। হার বর্ণ, ত্রি-বর্ণের অতীত বা ত্রিবর্ণাত্ক পারদোপম 
শ্বেত-শাশ্বত-বর্ণ, অর্ে কত শতসহন্ত্র মহাপ্রলয়ের শেষ-চিহ ভস্ম 
না সাধনের দির খপ হা কিনার মহ 
তাঁর। উৎসব বিষয়ে বিস্তৃত ভাবে বল! হইয়াছে । 
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বা বিভূতিতে নিত্য পরিশোভিত, নিলিপ্ত বা সন্ন্যাসের শেষ 
ভাব, জটাজুট, মহাশঙ্খ বা রুদ্রমালা সমন্বিত, যাহা সাধকের 
চরম লক্ষ্যের বিষয়ীভূত। তিনি দিগম্বর, সে বিরাট দেহের 
আবরণ-অন্ুরূপ বস্ত্রের কল্পনা কি মানব মস্তিষ্কে স্থান পাইতে 
পারে? তিনি ত্রিকালদশশী, মহাকাল; চন্দ্র, সূর্য্য ও অগ্নিরূপে 
ধগধ্বগজ্জলল্ললাট পষ্টপাবকে” তাই তাহার সমুজ্জল তিি-নয়ন 
সাধকের ধ্যেয়। মহাশঙ্খ বা অস্থিমালা তাহাঁও মহাশ্বশানের 
নিতা-নিদর্শন ; হস্তে ত্রিশুল, ত্রি-গুণাত্মক ব্রন্মের তিনটী এুবভিন্ন 
গুণ বা শক্তির সমীকরণমাত্র । বর্ণাতীত বা নিবর্ণ শুভ্রবণর্ণ 
সূর্ধ্যালোকের প্রকাশ। কিন্ত আলোক ত ্বয়ং প্রকাশমান 
নহে-ছায়। যে তাহার অংশম্বরূপ ! আলোক যেখানে বর্তমান, 
ছায়াও যে তাহারই পার্থে অবস্থিত। আলোক-_পুকুষ, ছায়__ 
স্্ী। আলোক ও ছায়া ওতপ্রোতভাবে বিজড়িত। ছায়া ন৷ 
থাকিলে কোন বস্তই আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইত না, অথবা 
আলোকেরস্উপলব্ধিও হইত না। বাহার প্রধান বিভূতি লইয়া 
সুধ্যদেব জগতে প্রকাশমান, সেই অনাদি ও অনন্ত ব্রহ্মও 
তরি-গুণাত্মক হইয়া গুণাতীত বা নিগুণ অর্থাৎ নিক্রিয়। 
আগ্যাশক্তি তাহারই ইচ্ছা, ক্রিয়া টি জ্ঞান-শত্ি-স্বরূপ! ছায়ারূপে 
তাহার বিভূতি বা বক্ষের উপর থাকিয়! তাহারই গুণপ্রকাশক । 
সাধক পূর্ববোক্ত তুরীয় বা নিশা-সন্ধ্যার অধিকার পাইলে-_- 
ত্রিগুণাত্মক ব্রহ্গকে নিগুণ ভাবে অর্থাৎ নিক্ষিয় বা শবরূপা 
শিব-খ্বরূপে দর্শন করেন। এই হেতু শ্বয়ভূ শিব, ত্রি-বর্ণের 
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অতীত বা রক্ত, নীল ও লীত এই মল অি-বর্ণের সমাহারে 
বর্ণাতীত, নিবর্ণ বা সুর্ধ্যালোকসম রজত-গিরিনিভ পারদোপম 
শ্বেত-শাশ্বত-বর্ণ ; অথবা ব্রান্মী, বৈষ্ণবী ও গৌরীশক্তির সমাহারে 
বিলীন হইয়া অনাদিলিঙ্গ-নিঃশক্তি বা শবরূপী মহাকাল অর্থাৎ 
জ্যোতিংস্বর্ূপ। তাহার ছায়ারূপা পরম! প্রকৃতি আগছ্যাশক্তি 
হ্যাফর্ণ, তাহার সহিত ওতপ্রোতভাবে জড়িতা হইয়া, তাহার 
হ্ৃদয়োপরি সংস্থিতা রহিয়াছ্ছেন। ইনিই সাকারে আগ্ভাশক্তি 
দক্ষি্রকালিকা, মূলা প্রকৃতি, এবং নিরাকারে তুরীয়া-স্বরূপিণী।* 
কজ্ঞানসঙ্কলিণী' তত্ত্রে শিব বলিতেন ৫-- 
“অকারঃ সাত্বিকোজ্জঞের উকারোরাজনসঃ স্মৃতঃ। 
মকারস্তামসঃ প্রোক্ত স্ত্িভিঃ প্রক্কতিরুচ্যতে ॥৮ 
অকার সত্বগুণাত্বক বৈষ্ণবী, উকার রজগুণাত্মক ব্রাহ্ধী এবং 
মকার তমোগুণাত্মক মাহেশ্বরী বা গৌরী, এবং এই তিনের 
সমাহারে 'ওঁকার? * বা প্রণব-স্বব্ূপিণী পরমা প্রক্কতি' অথব। 
তর্খন তিনি “তুরীয়া” বলিয়া উক্তা হন। 
পূর্ববে বল! হইয়াছে__ 
“ইচ্ছা! ক্রিয়া তথাজ্ঞানং গোরী ব্রাঙ্গীতু বৈষ্ণবী । 
ভ্রিধাশভি: স্থিতালোকে তৎপরে জ্যোতিরোমিতি ॥” 
অর্থাৎ পরম! প্রকৃতির প্রত্যক্ষ গুণত্রয় পধ্যস্ত প্রকৃতি, তাহার 
পর জ্যোতিঃ্বরূপ প্ প্রণব ; তাহা! বাক্য ও সাধারণ মানব-মনের 
অগোচর, সিদ্ধ সাধকেরই তাহা পরমারাধ্য নিত্যধন। 
“ 'জ্ঞান-প্র্দীপে প্রণব-রহন্ত দেখ। 
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সাধক সাধনার সকল সময়েই শরীরী--পঞ্চভূতাত্মক ক্ষুদ্র 
মানবরূপে ক্ষুদ্র আধার-ম্বব্ূপ মাত্র। সে আধারে 
্রন্ষময়ীর অনাদ্দি ও অনন্ত রূপ-যাহা ব্রহ্মাণ্ডের 
প্রতি পরমাণুর সহিত স্ুক্ম ও বিরাট ভাবে 

কি? সম্মিলিত বা বিজড়িত, দে অসীম' রূপ ধারণ 
করিবার ক্ষমতা কোথায়? সে মহাশক্তির একটা রশ্মি-রেখাও 
যে, জীবের ধারণা করিবার শক্তি নাই। ক্ষুত্র মানব পৃথি- 
বার কোন্‌ স্ুক্রতম পরমাণু-পরিমিত স্থানে বসিয়া নিজ 
বুদ্ধির গর্ব করিতেছে, তাহা ভাবিলেই লোক পাগল হইয়া 
যাইবে! সেই ক্ষুত্রাপেক্ষা অতি ক্ষুদ্রতম স্থান, যথায় আমরা 
অবস্থান করিতেছি, তাহ! ভূমগ্ডলের কোন্‌ কোণে? তাহার 
তুলনায় সমগ্র ভূমগ্ডল- প্রকাণ্ড, সে কত প্রকাণ্ড! স্যাদি 
গ্রহমণ্ডল সমন্বিত এই বিশ্ব-ব্রদ্ষাণ্ডের নায় আবার কত শত 
ব্রদ্ধাণ্ড মিলিয়া তাহার অনস্ত বিশাল ব্রহ্মাণমণ্ডল! তাহারই 
প্রতি পরমীণু হইতে মহত্ত্ব অবধি ধাহার অবস্থিতি, সেই 
অনাদি ও অনন্ত ব্রঙ্দের ধ্যান বা ধারণা এই ক্ষুদ্র মানব- 
মস্তিষ্কের কোন্‌ স্থানে কেমন করিয়া সম্ভবপর হইবে? সাক্ষাৎ 
তেজতত্ব অঞ্ঞুনও তাই ভগব'ন শ্রীকষ্ণের বিরাট বিষ্ণুরূপ 
দেখিয়াই কম্পান্বিত কলেবরে বলিয়াছিলেন ং-_ 

ক * * দৃষ্টালোকাঃ প্রবথিতাস্তমাহং |২৩৪” 
* * ক দৃষ্টাহিত্বাং প্রবখিতাস্তবাত্মা! । 
ধতিংনাবন্দামি শমঞ্চ বিষ্কো! ॥২৪৫৮ 


ব্রহ্ষসাধনায় 





সাধকের ধোয় 
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তাহার পরই আৰার বলিয়াছেন :-- 
* * * নহি প্রজানামি তব প্রবৃত্তিং ॥৩০।” 
( গীতা--একাদশ অধ্যায় )। 
পরিশেষে বনু স্তবস্ততি করিয়া বলিলেন প্রভো, তোমার 
এ স্থছুদ্দশা রূপ দেখিবার শক্তি আমার নাই। অর্জুন তখনও 
ত মানব, মানবীয় শক্তির অন্রূপ ধারণাশক্তি লইয়া বর্তমান ! 
যে পাত্রের যেরূপ পরিসর, তাহাতে তদপেক্ষা অধিক* সামগ্রী 
রাঁ্রিলেই তি পড়িয়। যাইবে । এ ক্ষুদ্র হৃদয়াধারে সে অনন্ত 
বব 'মহাসমুদ্র ধারণা করিবার স্থান আদৌ নাই, সাধক সেই 
কারণ গ্রণাতীত তুরিয়া-শক্তির আরাধনা করিবার জন্যও 
গুণময়ী ত্রি-গুণাত্বিকা মহাশক্তির সাকার আরাধনা করিয়া 
থাকেন। সাধনার উচ্চ সমাধি-অবস্থায় যখন সাধক জলকণা- 
রূপে মহাসমুদ্রে বিলীন হইয়া যান--তখনই অচিস্ত্য ও 
অনির্বঘচনীয় তুরীয়ভাবে সাধকের তুরীস্াবস্থা প্রাপ্ত হইয়? 
সচ্চিদানন্দ লাভ হইয়া থাকে । ইহাই জীবের জীবনমুক্তি।* 
শ্রীসদাশিব পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন, গুণাতীত ক্রহ্ষের গুণ- 
ময়ী আগ্যাশক্তির আরাধন! ব্যতীত জীবের মুক্তি নাই। জলমধ্যে 
পতিত 'হুইলে যেমন জীব সেই জল অবলম্বন ও পরিহার" 
সহযোগে সন্তরণ দ্বারা তীরে উঠিতে পারে, অন্যথা ডূবিয়া 
মরে; ভবসমূত্রে জলরূপ এই গুণরাশির মধ্যে পতিত হইয়া 
জীব তেমনি করিয়া উঠিতে সমর্থ হয়। সেই গুণই অবলম্বন, 


* পজ্ঞানপ্রদীপেন্র মধ্যে 'জীবন- মুক্তি” দেখ। 
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এবং তাহার পরিহার দ্বার সাধন-সম্তরণযোগে সাধক গুণমুক্ত 
হইতে পারে। সেই কারণ নিগুন সাধনার জন্য সগ্তণসাধনাই 
সনাতন-শান্ত্রের বিধি। মানব যে মাটাতে পড়ে তাহাই 
ধরিয়া উঠিতে যত্ব করে। বাস্তবিক সগুণ সাধনা ব্যতীত 
অন্য কোন রূপে ব্রন্ষের ধ্যান বা উপাসনা করা এক প্রকার 
অসম্ভব। যখন সাধক সাধনামার্গের মহাপূর্ণদীক্ষান্তে “সোহং” 
জ্ঞান উপলব্ধি করিতে সমর্থ হন, তখনই .নিগুণ ত্রহ্দের 
কিয়ৎপরিমীণ আভাস হদয়ঙ্গম করিতে পারেন। সাধকচূড়ী নি 
রামপ্রসাদ তাই ভাবোম্মাদে গাহিয়াছিলেন,_“ওরে যেমন 
জলের বিষ্ব জলে উদয়, শেষে লয় হয়ে যায় মিশায় জলে ।” 
এই কারণ ব্রহ্মজ্ঞান লাভের সোপানন্বরূপ আছ্যা-আরাধনাই 
জীবের একমাত্র অবলম্বনীয়। মানব যতই ভক্তিমান, নিষ্ঠাবান 
বা সাধনাতত্পর হউক না কেন, ব্রাহ্গণত্ব বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভ 
ব্যতীত মুক্ত হইতে পারিবে না। সেই কারণ ব্রাহ্মণদিগের 
গায়ত্রীরূপিণী শক্তিত্রয়-সমন্বিত ব্রহ্মময়ীর আরাধনা সমাধিলাভের 
ঠিক অব্যবহিত পূর্ববাবস্থা । সর্ববণণপগুরু ব্রাহ্মণদিগের সাবিত্রী 
গায়ত্রী আরাধন1 অলঙ্ঘানীয় নিত্যকম্ম বলিয়া বেদাগমের কঠিন 
শাসন। তবে সে অবস্থা পাইবার জন্য প্রত্যেককেই ধীর 
সোপানাবলম্বনে আরোহণ করিতে হইবে । সামান্য নিত্যকর্মও 
সাধকের পরিত্যাগ করা উচিত নহে । সকল কর্খই সেই 
উচ্চতম ব্রদ্মণ্য বা ব্রহ্মজ্ঞান লাভের ক্রমোন্নত সোপান । 

সাধক জন্ম-জন্ান্তরের কর্দ্মরফলে সেই বাঞ্থিত উন্নতি-লাভ 
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করিয়া থাকেন। কে যে কত শত-সভম্্র যুগ-যুগান্তর ধরিয়া 
জন্মান্তর গ্রহণপূর্বক সাধনা করিয়া আমিতেছে, তাহা কে 
বলিতে পারে! বর্তমান সময়ে আমেরিক প্রভৃতি সভ্য 
প্রদেশের সাধকমগ্ডলিমধ্যে থে বিগ্ভায় যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে 
- সেই সন্মোহন বিদ্যায় অভিজ্ঞ বা আত্মিকতত্ববিদ্‌ (মিস্‌- 
ম্যারাইক ও হিপনটাকু আদি বিগ্ায় পারদর্শী) ব্যক্তিগণ 
মৃত্যুর পর আত্মার অস্তিত্ব প্রত্যক্ষ করিতেছেন, *কিন্তুৎ 
তাহা) এখনও জন্মান্তর মানেন না! তাহার কারণ আর 
কিছুই নহে, তাহার] যে অবস্থায় উপনীত হইয়াছেন, তদপেক্ষা 
উন্নততর বিষয় তীহাদ্দের বোধাতীত অথব! ধারণাতীত বলি- 
লেও অতুযুক্তি হয় না। তাহারা আত্মিকতত্ব লইয়া যেবূপ 
বৃথা ক্রীড়া করিয়া থাকেন, তাহা না করিয়া যগ্যপি তদ্সহ 
গুরুমুখাগত হইয়া উচ্চ সাধনাঘার্গে অগ্রসর হন, তাহ] হইলে 
সময়ে জন্মাস্তর-রহস্ত তাহার] উপলব্ধি করিতে পারিবেন । 

সি সাধকগণ মুতব্যক্তির আত্মা আনয়নাদি সম্মোহন- 
বিদ্ভার সকল তত্বই অবগত আছেন, এমন কি তাভারা 
জীবন্ত ব্যক্তির বানিজ আত্মারও পরিচালন! করিতে পারেন । 
তবে কৌতুকুরূপে পরীক্ষা ব| “অন্য ব্যক্তিকে তাহ! দেখাইবার 
জন্য কোন কিছুই করিবেন না, ইহাতে সাধকের সাধনার 
হানি হইয়া থাকে । স্ুতরাং সনাতন ধর্মশান্ত্রে সন্দিহান 
হইও না--জন্মান্তর, সাধনার ক্রমোন্নত পথ বলিয়া জানিবে। 

যাহা হউক যে কোনও সাধক, ব্রহ্মার আরাধনা 'করিলে 


২৩০ সাধন-প্রদীপ। 


সিসি সি পিসি সস সস পিসি শসা সপ 


ব্রহ্ষলোক, বিষ্ণুর আরাধনায় বিষ্ণলোক বা গোলক এবং শিব- 
আরাধনায় শিবলোক বা কৈলাস লাভ করিয়া থাকেন। অর্থাৎ 
সকাম আরাধনায় সাধক সিদ্ধ হইয়া স্বঃ বা স্বর্গলোক লাভ করিয়া 
থাকেন, কিন্তু উচ্চাবস্থায় নিষ্ষাম আরাধনায় ত্রি-লোকের অতীত 
্রহ্মজ্ঞান ব৷ ব্রাহ্মণত্ব লাভ হয়। অনস্তর বড়রিপু ও অষ্টপাশ 
মোচন হইলে, জীব শিবত্ব বা নিগুণ ক্রহ্মত্ব লাভ করিতে 


পারেন। সনাতন নিষাম সাধনামার্গ অবলম্বন ব্যতীত জীব 
সেই বাঞ্চিত পদ লান করিতে পারে না। তবে. জীব 


সাধনার অতি নিম্ন স্তর হইতে যাহারই সাধনা করুন না, কেন, 
ফলে সেই ব্রন্মেরই সাধনা করিয়া! থাকেন। পূর্বে বলা হইয়াছে, 
ব্রহ্ম নিরাকার জ্ঞানন্বরূপ জ্যোতির্শঘ্ব। যেমন আলোক নিজে 
প্রকাশমান নহে, ছায়। তাহার অংশ স্বরূপ, সুতরাং আলোক 
সে হিসাবে নিরাকার ; যখন সেই আলোক, জগতের প্রতি 
পরমাহুতে , ছায়৷ মণ্তত হইয়া প্রতিভাত হইতে থাকে, তখনই 
যেমন তাহার আকার উপলন্ধ হয়; তেমনই ব্রহ্ম নিরাকার 
হইলেও সেইরূপ ব্রদ্াণ্ডের প্রতি পরমাণুতে প্রক্ৃতি-যুক্ত হইলে 
তাহার আকার পরিব্যক্ত ও পরিজ্ঞাত হইষা থাকে। 
“মহানির্বাণ' তন্ত্রে আছে যে. | 
“একমেব পরং ব্রহ্ম জগদাবৃত্য তিষ্ঠতি। 
বিশ্বার্চয়া তদর্চা স্তাৎ যতঃ সর্ব্ং তদন্বিতম্‌॥” 
“সর্ব ব্রহ্মণি সর্বত্র ব্রদ্মৈব পরিপশ্ঠতি। 
জ্ঞেম্ঃ সএব সংকৌলে৷ জীবন্ুক্ত ন সংশয়ঃ |” 
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একমাত্র পরমব্রক্ধ, জগন্মগুল ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছেন, 
অতএব জগন্মগুলের অন্তর্গত কোন বস্তরই পুজা করিলে সেই 
ব্রন্মেরই পূজা করা হইবে। কারণ কোন বস্তই ত ব্রন্ধ হইতে 
বিচ্ছিন্ন নহে। যিনি সমুদায় বন্ততেই ব্র্মের অধিষ্ঠান এবং 
্রহ্মতেই সমুদায় বস্তুর অধিষ্ঠান অবলোকন করেন, তিনিই 
সংকৌল ও জীবনুক্ত, তদ্দিষয়ে সন্দেহ নাই। তবেই হইল, 
উচ্চ ব্রহ্গজ্ঞান লাভ বা মুক্তিলাভ শিবপ্রোক্ত কৌলধর্মেই,নিহিত 
আছে । ঠাকুর তাই বলিয়াছেন,_নিবিড় জলদাবৃত মহা 
*এমানিশার ঘোর সান্ডরান্ধকার ঘাহার পূজার সময়, নরকঙ্কাল- 
শবমুণ্ড-পরিবৃত শিবা-শ্বাপদ-সম্কুল ভীষণ-শ্রশান যাহার পৃজার 
আসন-_কর্ণভেদী ভয়ঙ্কর অশনি-নির্ঘোষ যাহার পৃজার বাদ্য-_ 
“তত্বমসি+ যাহার মহাবাক্য, মহাশক্তি বাহার ধ্যেয়,তাহার আবার 
চিন্তা কি? আরক্তি-বিরক্তি-বজ্জিত নিষ্কীম কৌলের আবার 
ভাবনা কি? সসাগর। ধরার রাজদণ্ডও ঘে তাহার নিকট ধেনু- 
দণ্ডের ন্যায় হেয়! ত্রহ্গজ্ঞ কৌলের পক্ষে কম্মের” অনুষ্ঠান ও 
বিবজ্জন উভয়ই যে সমান কথা । *ব্রদ্মৈকনিষ্ঠ কৌলশ্য এত্যাগা- 
সুষ্ঠানয়ো সমম্‌।৮ 

্রহ্ধার্পণং ব্রহ্মহবিব্র্ধাগ্ৌ ব্রহ্মণাহুতাম্‌। 

বন্ষৈব তেন গন্তব্যং ব্রহ্মকম্মসমাধিনা ॥ 

গ তংসতৎ ও । 
পরমারাধ্য ঠাকুর শ্রামদ্গুরু ব্রহ্মানন্দদেবের অহুমত্যন্থসারে 


“সাধন প্রদীপ+” “সনাতন সাধনতত্ব বা তন্ত্র-রহস্তের» প্রথম্থণ্ড 
সমাঞ্চ হইল। 





যয প্রেস” ৩৩নং গৌরীবেড় লেন হইতে 
শ্ীমধুন্ছদন নাথ কর্তৃক মুদ্রিত । 





“শিল্প ও সাহিত্য” পুস্তক-বিভাগ হইতে প্রকাশিষ্ 
লাভলী 


সাি: (দ্বিতীয় সংস্করণ) বহুতর চিত্রাদি- 
পা। বম শীধাম সমধিত হিন্দুর পুণ্যতীর্থ “কাশী, 
তথা “বারানসী+র প্রসিদ্ধ ইতিবৃত্ত । 

ই্ডিয়ারন আটম্কুলের সংস্থাপক, অচাখা-প্রবর শ্রীযুক্ত 
সল্মখলীথ চক্রুলত্ভী সাহিত্যকলাজিদর্শল 
প্রণীত এবং পরুমহংস স্বামী ভ্রান্ত ভনাচ্লিদো ছিল 
অহরহ মহারাজভী কর্তৃক আমূল সংশোধিত ও পরিবর্িত 
প্রায় পৌনে চারিশত পৃট্টাপূর্ণ ও ৩৬ খানি অতি স্থন্দর ও অপূর্ব 
চিত্রশোভিত বিরাট গ্রন্থ। বিলাতি বাধাই মূল্য ২২ ছুই টাকা! 
মাত্র । 

“০5নল্ত্র-ক্কীশ্পীত্বানম৮- সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত £-- 

িজ্জলাস্লী)_-ণখন্থকার-মহাশযর় সাহিত্যসংসারে সুপরি- 
চিত। ইনি স্থৃশি্মী। সাহিতো? ভাবার ও বর্ণনায় ইহার রচনা- 
শিলপ-নৈপুণ্যের পরিচয় পাওয়া বার। ৬কাশীধাম-সম্বন্ধে ইনি 
অভিজ্ঞ। প্গ্রন্থের আদান্তে ভক্তির পরচয়, সুতরাং এ গ্রন্থ 
কেবল ভক্তির হিসাবে ভক্তের নহে, আবাহিক্/হিতলান্ে 
হনক্কজেন্কল্রই পাঠ্য |” 

» ৫জ্রক্মভতী১-৭দ*এ গ্রন্থ উ্রতিহামিক, গ্রতুতত্বাবদ, 
পুরাবস্থ-অনুপন্থিৎস্থঃ তীর্ঘযাতী গ্রকতি সকলেরই উপকারে আসিবে । 
(হিক্তলাদী)--“কাশীযাত্রিগণ এই গ্রন্থ পাঠে উপকৃত হইবেন 1৮, 
(2েমদিলীপুল্রহিটউভিশ্বী)--৭*** কানীর বহু অনাবিফত তথ্য: 
আৰিক্ষার করিয়৷ ইহ$ প্রচার করিয়াছেন । 


(ব্গাজেন্ল জে কি )--%** এমন গ্রন্থ ইতিপূর্ন্ে কেহ 
প্রকাশ করেন নাই । ** একথানি অপূর্ব গ্রন্থ। (হ্লাহিত্ত্য- 
ঃ হুলাঁদি )-++%% উহা পাঠে ধশ্মভাবের উদ্রেক হর, বিষয়- 
বিশাস কৌতুহল-প্রাদ।৮ *** (ব্রক্সাজিদা। )-প্বিনি বত 
বৎসর কাশীতে বাস করি! স্থানীয় তথা সকল নিজে আয়াসসহ 
অনুসন্ধান করির! সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা যে অন্যানৃষ্ট 'ও অন 
লিখিত বিবরণের অনুবাঁদাঁদি অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাস্ত ও সতা, 
তাহার সন্দেহ নাই । এই পুস্তকে অবন্ত-জ্ঞাঙবা কোন [বষরের 
অভাব দেখিলাম না) ***” (বর্ষ াঁপী )-০*৭ এককথায়, 
ইহা কাশীর ইতিহাস ও কাশীযাতরীর “গাইড-নবু 59 | ২%+ 
(“শা যাও ৫১101, 99-1-19)--প]06 105) ৭ ঘি] 
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পপ, 'প্নেন্িং বা চিত্র-শিল্প-বিবয়ক অপূর্ব 
বঞ্ডিজণ গ্রন্থ সৎসাহিতোর ন্যায়ই ইহ! 
সকলের স্ুুখ-পাঠা « উপভোগ্য । 

ইনাও উক্ত আচাধা-প্রবর প্রবান সাঁহতাক সাহিতিকেলা 


বিগ্যার্ণব মহাশর প্রণাত একখানি অসাধারণ পুশ্থক । "মুলা 
বিল্মতি বাপাত ১. টাকা মাত্র । 


“লবণ চিত্রপ*সম্বন্ধে কতিপয় অভিমত £- 
(ও্দরলীস্ী )-:কেবল চিত্রবিদ্ভা় অভিজ্ঞতা থাকিলে, 
গ্রন্থ-র5ন1 হয় না, সাহিত্য-রচনায় শক্তি থাকা চাই। অদ্ধেয় 
চক্রবর্তী মহাশয় সাহিত্য-রচনায় চিরকুশল। তুলিকায় যে ছবি 
উঠে, লেখনীতে তাহা ফুটাইতে হইলে, সাহিত্যরচনা-শক্তির 
প্রচুর প্রয়োজন হয়। চত্রবন্তী মহাশয়ের ছুই শক্তিই দীপ্বিমী। 
এই আলোচা-গ্রন্থ চিত্রসম্বন্ধে আদর্শ-গ্রন্থ হইয়াছে । চিত্রবিষ্ঠায় 
ধাহাদের ঝেক,' তীঙ্গাদের কাছে ইহার আদর ত হইনেই, 
সাহত্ হিসাজেও প্রত্যেক জাঙ্জাজলীক ইহ্া' 
আদব্রণীক্্। এক কখান্স ন্নি, আাঙ্জালাস্ত 
এমন গ্রন্থ লাই লিলেও১ তো হস্র» 
অক্ুযুক্তি হয 11৮” € ক্যবসাভী ১7৯৯ 
সকলকেই এই পুস্তকখানি একবার পাঠ করিতে অন্থরোধ 
করিতেছি ।” (এডুক্েশন্ন গেতেউ)-এরূপ পুস্তক 
বাঙ্গালা ভাধায় এই প্রথম। ভারতীয় খিল্নকলার সঙ্জীবনের 
ইতিহাস এই পুস্তকখানি ভবিষ্যতে স্মরণীয় হইবে । ৬৯৯ 
গ্রন্থকার শ্রেঠশ্রেণীর লোক 1**” সাহনত্য-সনহ বাদ )-- 
এ+ গ্রন্থথানিকে প্রাচ্যের ও পইশ্চাতোর চিত্রবিগ্ভার সংক্ষিপ্ত 
ইতিহাস? বলিলেও বলা যাইতে পারে । চিত্রশিক্ষাী এই পুস্তকের 
সাহায্যে চিত্রশিক্ষার বহু তথ্য অবগত হইতে পারিবেন । বাঙ্গাল 
ভাষায় এ শ্রেণীর পুস্তক বিরল । প্রসিদ্ধ শিল্পী ও সাহিত্যিক | 
শ্রদ্ধেয় চক্রবর্তী মহাশয় এবন্িধ গ্রন্থ প্রণয়নে বাঙ্গালা-সাহিতোর 
এক দিকের বিশেষ অভাব পূরণ করিতেছেন 1%*৯*৮ (11117 
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টিরাবজ রেখাঙ্কন বা “রিং বিদ্যার ধারাবাহিক 
০৯০০, বৈজ্ঞানিক শিক্ষাপুস্তক । ( দ্বিতীয় 


স্করণ) আমূল পরিবঞ্দিত ও পরিবদ্দিত। ইহাঁও উক্ত আচাধ্য প্রবর 
শ্রীবৃক্ত সাহিতাকলা-বিদ্যার্ণৰ মহাশয় গুণীত। ড্য়্িং আদি গ্রতোক 
শির্ী-শিক্ষার্থীর অতি অবশ্ঠ পাঠা । এই পুস্তকের গুথম অধ্যায়টী 
পচিত্রবিষ্ঠা শিক্ষার প্রয়োন্শীরতা” অংশ প্রত্যেক শিক্ষান্ুরাগীরই 
বশত পাঠা। মলা ॥%* আলা মাত্র । 


, বা ফটোগ্রাফি-শিক্ষা (৬ সংক্রণ ) 
জান্াকাছিরণ আমূল পরিবণ্ভিত ও পরিবর্ধিত। 

ইহা উক্ত আচার্ধা প্রবর শ্রদ্ধেয় শ্রীযুক্ত সাহিতাফলবিগ্যার্ণৰ 

মহাঁশয় প্রণীত প্রান ৩০৪ বৎসর হইতে ভারতের অধিকাংশ * 


ফটোশিল্লাই এই পুস্তকের সাহাযো শিক্ষালাভ করিয়াছেন ও 
করিতেছেন। বাঙ্গালা ভাষার ইহাই আদি 'ও শ্রেষ্ট পুস্তক বিলাতি 
বাধাই মুস্য % বার আন। মাত্র । 
“আালোন্ চিত্র” সম্বন্ধ কতিপয় অভিমত 
(হিতাঁদী)-ইহা একখানি উৎরষ্ট পুস্তক। +** 
“শিক্ষাণীদের বিশেব উপঘুত্ত 1৮ | র্জবাতদী )_"থাহারা 
ফটোগ্রা্ি শিক্ষা করিতে ইচ্ছ|। করেন, তাহাদের পক্ষে এই 
পুস্তক [বিশেষ উপযোগী 1” (লচমন্তা )--এ' শ্রেণীর পুস্তক এই 
নৃতন।” ( লাক )-৭৯** চক্রবভী মহাশর। একই আর্ধানে 
বিখ্যাভ শিল্পী ও বিশিষ্ট সাহিত্ভিক । শ্ুতরাঁং সাহিতাসেবী 
ব্যক্তিমারেরই সাদর-পুজাম্পদ শ্হদ । এদেশে ইদানীং বাঙ্গাণীর 
জাতীর-সাহিতোর একটা বিরাট গ্রতিমা ধীরে ধীরে গঠিত 
হইতেছ |॥ তাহার হায় হঙ্গা শিল্পীরা “আলোকচিত্রণ প্রজ্ততি 
গ্রন্থের দ্রার। চগ-শিল্পের যে সকল তত বাঙগাল। ভাবায় প্রকাশ 
, করিতেছেন তাহ। সে প্রতিমার বিশেষ জঙ্গসৌ্টব বদ্ধণ করিবে 


ঘন বা ফটোগ্রাফি শিক্ষার খয় পুস্তক । 
এ বিজ্ঞান তথ স্স্করণ) অনেক নূতন বিষয় 


সন্নিবেশিত হইয়াছে ৷ ইহা.ও উক্ত আচাধ্যগ্রবর চক্রব্তী মহাশয় 
প্রণীত। “আলোকচিত্রণে যে সকল বিষয় নাই, “ছায়াবিজ্ঞানে 
তাহাই বিস্তৃত ও বৈজ্ঞানিক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে, সুতরাং 
ফটোশি্ষীর্থীর ঈহাও বিশেষ প্রয়োজনীয় পুস্তক । মল্য ॥* আট 
আনা মাত্র । 


খ ২. “ইহাও সাহিত্যকলাবিষ্তার্ণৰ চক্রবর্জী 
চারুরন্ি মহাশয় প্রণীত জ্বীম্পিক্ষা- হি জআতক্ 
অভি উপাদেক্স উদপহাল পুহ্তক ॥ (দ্বিতীয় 
সস্করণ ) আমুল সংশোধিত ও পরিবদ্ধিত। মুল্য-বিলাতি বাধাই ॥৭ 
আট আনা খ্াত্র। 

» 42্পিকুব্রস্মা” সপ্বন্ধে কতিপয় অভিমত £-_ 

( রঙ্গ লালা )--পগ্রস্থকার বঙ্গ-সাহিত্য-ক্ষেত্রে সুগরিচিত | 
বাঞ্চা লা পাঠক ভহপ্রি শিণিপ্ুগার পরিচয় পাইয়াছেন। সাহিত্যের 
পষঠনার হহার শিল্প নৈণুখা উজ্জ্রন। এখানকার অনেক মেয়ে, 
শিক্প। ও সদ্ুপদেশের অভাবে, পরন্থ বশির গ্রভাবে বিগ ড়াইয়। 
যার। ঠাকুমার শিক্ষা প্রভাব কমিঠেছে, পাশ্চাত্য হাওয়ার তেজ 
বাড়:তছে ও কাছেহ এধনকার নেরেরা গেহ হাহয়ায় উপদেবতা- 
গ্রস্ত হইতেছে । চক্রবনী মহাশর* তাহাদিগকে “সায়েস্তা” করিবার 
উদ্দেগ্ে, এই “াবুণনা? এরন্থ লিখিরাছেন। গন্থে ঠাকুরমার সঙ্গে 
নাতিনার কথোপকথন। ঠাকুরন। বেশ সোড। নরল ভাষায় * 
নাতিণীকে গৃহপ্তালার অবশ্ঠকণ্ভণা কন্মগুণি শিখাইয়া দিডুছেন। 
৯** এই সব বিধণের রচশা পড়িতে পড়িতে লিপিমাধুযো এনে হয়, 
যেন উপন্যাস । এ দুর্দিনে রূপ পুস্তকের প্রকাশে আনন্দ ।* 
৬ গ্রন্থ আাদল্ে পীক্য ৮ (নমন্র )পুস্তকথানি 
্বাশিক্ষা-সম্বন্ধায জ্ঞাণগ্ ও জ্ঞাতব্য কথার পরিপূর্ণ । শুধু শিক্ষণ প্রদ 
বলিয়াই যে, এ গ্রন্থের গ্রাশংসা করিতেছি, তাহা নহে। পুস্তক- 
খানি নুপিখিতও বটে। বালিক।লিগ্যালস্ে বালক্া- 
দিগেল পাক্যিজ্পে এই পুস্তক নির্ধাচিত্ত , 


হুইলেন হ্মে খুলই ভাল হক, সে পক্ষে সন্দেহে 
নাই । বিলাস-ব্যাধি আমাদের শুদ্ধান্তপুরেও প্রবেশ করিয়াছে। 
এ অবস্থায় এরপ গ্রন্থ গৃহে গৃহ বালিকাদের পাঠ করান কর্তব্য । 
এই গ্রন্থ পড়িয়া ইহার উপদেশ অনুসারে চলিতে পারিলে, গৃহস্থ 
২সারের স্বাস্থা অনেকটা কিরিতে পারে, সংসার অনেক অস্গবিধার 
হাত হইতে পরিক্র।ণ পাইতে পারে * 1৮ 
(স্াজেব্র লোক্চ )--"একথানি উৎ্কুষ্ট হিন্দু-স্্ীপাঠ্য 
পুস্তক ৮ বালিকা বয়স হইতে প্রস্থৃতি অবস্থা পর্যান্ত স্ত্রীলোকের 
যাহা কিছু সাংসারিক বিষয় জানা আবশ্যক, ঠাকুরদার উপৃদেশে 
তাহার কোনটাই বাদ পড়ে নাই । “ঠাঁকরমা” আমাদের আধুনিক 
মহিলাগণের পরিগলিকাম্বরূপ হইলে, সংসারে যে শান্তি বিরাঁজ 
করিতে পারিবে, তাহা যুক্তকঠে বগা যাইতে পারে 1***প্ঠাকুরমা” 
অত্যাবশ্তাকীন উচ্চশ্রেণীর স্বীপাঠা মধ্যে গণা হওয়া বাঞ্চনীয় |” 
(47111 10000]81711 076 ৯ * 17101)1) 700010 11000 
(118 1১০০1, কর %:101 2 100(-1)0600 11 8]] 17171000 001708, 
৪৮1০0178118 1176 1৮765176৮22 (পাত ] মোটা যে অগা মণ?) 
৬ 8 16 15 ৮০1 11800] 2170 17)5011101156 
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প্রসিদ্ধ সাধন ও যোগ-বিজ্ঞানাচার্য শ্রীমৎ পরমহংস 
শমী ভন্কিদাননন্দ সব্পত্্তী এ্রণীত 
সার্ধন-ভিঅস্ক্ অস্পুন্ব্ধ গ্রন্থাবলী। . 
মন্ত্রাদরি' চতুর্বিধ যোগ-তন্ত্র ও সাধন-বিজ্ঞান-সম্বন্ধে এরূপ সরস 
ও উপাদেয় পুস্তকাবলী ইতংপূর্বে আর কোন ভাষাতেই লিপিবদ্ধ 


হয় মাই । সাধনার ছুগ্ছের তত্তপমূহ যাহ! তত্রদশী শুরুর নিকট 
ভিন্ন ভাশিবার উপায় মাই, তাহারই গুড আভান এই সমস্ত গ্রন্থে 
প্রদত্ত হইয়াছে । এঞ্রাঙ্য গু প্রত্তীচ্য লাধধক্-সমাজে 
উচ্চ-্ডলে প্রশহনলিভ। 


আ্পানমী সল্লিদীননল্দ সব্ত্সতীব্ গ্রন্ভীভলী £-_ 


ধন, 4 সনাতন সাধন-তত্ বা তগ্র-রহ্‌সা 
। ধন্পরদীপ। ১ম খণ্ড) ]। (তৃতীয় সংস্করণ )--. 
আমূল সংখোপিত 9 নন নবন্বিষয়সংযোগে নিশেনভাঁবে পরিবদ্ধিত। 
ব্বর্ণাক্ষর-শিগ্তি স্ুন্দন নিলাতিনৎ বাধান ও জ্ীঞ্ীদক্ষিঞ- 
ব্গালিক্চান্র সুলঞ্জিত আ্ল্দক্ চিত্রসহ, মঙ্য ১২ 
এক টাক। মার । 

াঞধন প্রদীপ সম্বন্ধে অভিমভ-- 

”( “এডুকেশন গেজেউগ)-এই পরম উপাদেক 
পুস্তকগানি ঠিক সময়েই মচামারার কুপায় বঙ্গভূমিতে গ্রগরিত 
হইল, উহা! পাঠে কলির বেদ আগম-শাস্ব-সন্বন্ধে ভ্রম-ধারণা সকল 
দূর হইবে, এবং ' বাঙ্গপলায় ছ্ুনরায় প্রহর সদান ক্ষিভিতলে 
বীরপুরুষদিগের আবিরাবের পথ মুক্ত হইবে । ***এই পুস্তকের 
কথাগুলি***সযতে পাঠ করা উচিত*** 1৮ 

(«হি ভলাদী”)--*এন্থ প্রণেতা ছুরবগাহ তন্ত্রধাগরের পরি- 
য় রাখেন, তন্ত্রের একমন্ন ক্যা গুস্তক্কেল 'াথেষ্জ 
প্রজা হশুযা। আ্ঞাল ৮ 
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(“5লহ্মস্্রঃ )জটিল "৫ নীরস পিনয়সকলও সরল ও সরস 
করিয়া বুঝাউবার গন্মত। স্বাশাভির বে পরিমাণে আছে । 
যুক্তি-তকের সমাবেশ ৪9 লিখনপ্রণা্ণার গুণে সভা সতাহ 
পুস্ভকখানি অতি উত্রুপ্ক হইয়াছে । (“স্মেদিন্নীপ্পুক্ধ 
হিতৈলী?)- গ্রগ্থথানি সাধকের লিখিত-সাদনার সামগ্রা, 
ভক্তির অভিবাক্তি। আঁহান্রা তক্দ্রন্ষে লা কলেনন, 
আঞ্চুনক লিমা উড্ভাইস্জ। দেন১ ভাহাকরা 
একবার পালি কুল» একবার তন 1ক তাহা 
বুঝিবার চেষ্ট। করুন- আত্মহারা হইবেন, দিবাঞ্ঞান লাভের জন 
ব্যাকুল হইয়া উদ্ভিবেন।” | 

( “ন্ররসালিছ্যো” )--:4+৮৮ এহ গ্রন্থে তন্ত্রের সেই মৌলিক 
মহান্‌ উদারতার বিষয় আধুনিক ইংরাভী-শিগ্ষিত জনগণেরও 
উপযোগীরপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে । গ্রন্থকার পিদ্ধ-সাধক ; নতুবা 
গুরূপ সহজে বোধগম্যভাবে তন্রতত্ব, পরিস্ফুট করিবার . শক্তি 


অপরের হইতে পারে না। পুস্তকথানি সকলকেই একবার. 
পড়িতে অন্ুরো করি ।» 


পূজাপাদ উক্ত ্ী্মীজী হাব্রাজেল্স প্রলীন্ত 
নিশ্নলিখিত অন্যান্গ পুস্তকগুলির সমালোচনা স্থানাভাবে আর প্রদত্ত 
হহল না। 


গর; প্‌ ['সনাতন-সাধনতত্ব বা তন্ত্র-রহস্য' 
২৬০ ২য় খণ্ড ] দিতায়সস্বরণ_সংখোধিত, ও 
গ্ষবিত অপূর্ব গ্রন্থ । ইহাতে দাক্ষ/অভিষেক এবং যোগাঁদ 
সধিনার ক্রমোন্ত খিধান ও তাহার রি রহন্তসমূহ অতি প্রাঞ্জল 

ভাবাপ বিস্তৃতঙাবে বর্ণিত হইয়াছে । জজ ৬৮-শলাদেজীন্তর 
শুল[৬৪ত ছিত্তনহ হুন্দর বাধা মল ১॥৮ দেড় টাকা 
মাত্র। 


উট (১ম ভাগ) ৮ সনাতন-সাধনতব্ বা 
₹পটীগ. তন্ত্ররহসা (৩৪ খণ্ড) | শক 
দের ভিনলর্শ জিজ্রহলহ স্ত্দর বাপাহ মুলা ১।০ পাচ 
সিকা মাঠ। “মনাতনধন্ম ও ফ্রাঙ্গবিছ)”, “যোগস্মাহার+, 'নক্জযোগ+, 
হেঠযোগ”, 'লরযোগণ, রাভযোগণ, পৃ শীঙ্গাদি”, ৪ ৈরাগা+সন্থন্ধে 
এরূপ সরল, বিস্তৃত ও ক্রমোন্নত সাধন-খিদ্ঞানবুন্ত বাখ্যা এ পর্্য্ত 
ক্লোন পুস্তকেই প্রকাশ হয় নাই। “িভ্তাহিলাবী মুমুক্ষ স্জনগণ 
রন্থস্থিত উপদেশরূপ স্থির প্রদীপালোকে 'আাত্মদর্শন করিতে সক্ষম 
হইবেন ।৮ 


(টান (২য় ভাগ) £_-[“সনাতন-সাধনতত্ব বা 
নপ্রদীগ .কদ: (৩য় থণ্ড)] জ্িবর্শ 
ল্র্িত প্রপ-ল-িত্রসহ সুন্দর বাধাই মৃলন্য ১।০ পার্গসকা। 
মাত্র। *বিরজা-সংস্কার ও অন্তিন-দীক্ষা” “সন্নযাসাশ্রম”, দন্নাসীর 
ভেদ”, “মঠাম্সায়-বহস্ত'ঃ পদশন-সমন্থর, হ্ষ্টি-রহস্ত” “হাত ততাদি- 


রহস্ত” “মহাবাকা? ও প্রণবরহস্ত 'এবং “মুক্তিতত্ব-রহস্তাদি/-সহ 'চ্ান 
গ কিনে উপায়্সপ্ধন্দে অতি সরলভাবে লিখিত অপূর্ব বৈজ্ঞানিক 


স্যার ইহা প্রতোক দ্বিজ-সন্তানেরই অব 
[প্রদীপ প্র পাঠ অপূর্ণ .বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ ।' মলা 
/০ পাঁচ আন মাত্র । ট্বদিক ও তান্ত্রিক সন্ধাবিধানসহ দ্বিতীয় 


সংস্করণ, আমু পরিবর্তিত "৪ পরিবন্ধিত। মুশ্য ৪০ বার আনা 
মাত । 


ধ্ধদীপ (৫ম খণ্ড) ] ইহাতে শ্রীনস্তাগবদগীতার 


লৌকিক, যৌগিক ও সমাধি-ভাষ্মার অনুকূল কর্ন ভক্তি ও 
ভ্ঞান-বিজ্ঞানপূর্ণ অপুর্ব সাধনতত্বমূহ প্রকাশিত হইয়াছে । যথার্থ 
তত্রঙ্ঞানাভিলাধী প্রত্যেক গীতাধায়ীর ইহা অবশ্থপাঠ্য । 
'কুষণঙ্জুনের বিচিত্র জ্রিবর্ণচিত্র ও যোগরহস্তের' চিত্রাবলীসহ সম্পূর্ণ 
নৃতন ধর্ণে বিস্তৃতভাঁবে আলোচিত হইয়াছে । স্থুন্দর বাধাই ম্‌ল 
&** বার আনা । 


মোগলিজঞান খহ! [সনাতন সাধনতৰ বা তন্্রহস্ত (৬ষঠ খণ্)] 

প্রজবছীপ বঙ্ঈবাসী” আদি সংবাদপত্রে উচ্চ প্রশংসিত । 
যোগ ও সাধন-বিজ্ঞানপূর্ণ এমন উপাদেয় উপাসনা-গ্রস্থ কম্মিনকাজেও 
প্রকাশিত হর নাই। ইহা সিদ্ধ-গুরুমগ্ডলীর অমুলাদান ! 
সনাতন-ধম্মের এ হেন ছুদ্দিনে এই অসাধারণ গ্রন্থের প্রকাশ 
কেবল শ্রীহীইষটগুরুর অপার করুণার নিদর্শনমান্র। ইহার 
বর্ণনা ভাষায় চলে না, প্রকৃত সাধনাভিলাধী ভক্ত-ভনের কেবল 
অন্তরের আনন ও অনুভূতির বিবর ! “বাঙ্গ মুহত্তের প্রথম-কৃতা 
হইতে “অহোরাতির শিত্য-কম্ম” ও নৈমিত্তিকাি আভীবশ- 
সাধনার অতীব গুটযোগরহস্তপূর্ণ প্রকৃত অনুষ্ঠান ও উপদেশসমুহঃ 
সহজবোধ্য-ভাবায় কথিত হইয়াছে । ইহা সাধকমাহেরই 
অপরিতাজ্য নিত্য-ধন, চিরজীবনের সঙ্গের সাণা, ইহাতে পুভাপাদ 
গ্রন্থকার ম্বামিীমহারাজের কপাদেশক্রমে যণাযথবর্ণে রঞ্জিত 
বিচিত্র ও নিশুদ্ধ “বটচক্র চিত্র” বিট্চক্রের অধিষ্ঠাতী-দেবতাদিগের 
চিত্র”, কামিনীদেবীর সুরঞ্জিত অদ্ভুত চির”, মাসন-মগ্ুল১)” 
*গুরুপাছুকা” বিবিধপ্রকার “করমুদ্রঃ সর্বতোভদ্রমগ্ডল/; নান! 
দেবদেবার মন্ত্র “হোনকুণ্ডাবলা'? স্থিপডিল যন্ত্র, ভিশৃলদণ্ড,, 
“শব বন্ধ”, “গুরুন্্তি ও “আত্মলয়াদির” বিপুল চিত্রাবজীর অদ্ভুত 
সমাবেশ হইয়াছে । প্রায় সাঞ্ড চারিশত পুষ্ঠারও অধিক বিরাট 
'্দ্ৈত-গ্রন্থ । মূল্য সুন্দর বাধাই ২।* নয়সিকা মাত্র । 


'পুররনটির সটরঞনপ [সনাতন সাধনতত্ব বা তন্ত্ররহস্ত (৭ম 
খণ্ড)] ইহা “পৃভাপ্রদীপ্রেই, শেষ- 


অঙস্বদ্ূপ অপূর্ব গ্রন্থ। ইহাতে মন্তরপুরশ্চরণ-সনবন্ধীয় মন্তরচৈতন্, 


কুগুলিনী জাগরণ ও যোগবিজ্ঞানমূলক সাধন-রুহন্তপূর্ণ দগস্ত 
কথাই বিস্তৃতভাবে বর্ণিত: হইয়াছে । * তদ্যতীত ইহাতে 
চাতুর্মান্তরত-বিধান, যোগিরোগ-িকৎ্সাত  ম্বরোদয়-শাস্োক্ত 
স্বাস্থ্য ও ক্রিরাবিধান, পঞ্চতত্বাদির অন্থগত মানব প্রকৃতি, রোগা দি” 
শান্তিকর পিক্গমন্ত্র ও ধধাবলী এবং বিবিধ-বিষরযুক্ত বিস্তৃত 
পরিশিষ্ট-সগ্ঘলিত হওয়ার ব্রদ্চারী, গৃহস্থ ও বানপ্রস্থাদি সকল- 
আশ্রমীর পক্ষেই পরম উপাদের বস্তরূপে পরিণত হইয়াছে । ইহাও 
মন্ত্রাদি-ঘোগীর 'অপরিত্যজা নিতাধনরূপে আজীব্ন সঙ্গের সাণী। 
মলা ১২ টাকা মাত । 


নিমাই ( দ্বিতীর সংস্করণ ) ইহাতে কাশী পঞ্চক- 
ৰা? স্তোত্র, কাশীমাহাত্ম্য, কাশীর মৃত্তিক। 
ও গঙ্গানান-মাহাশ্বা, বিশ্বেশ্বরের ধ্যান, প্রণাম, শ্রীকাশীদেবীর 
ধ্যান, বিশ্বেখরের আরতি-স্তোত্র, কালভৈরবাষ্টক, নিত্যযাত্রা, 
'সন্পূর্ণা-ধ্যান,, প্রণাম, প্রার্থনা, অন্তগূহী-যাত্রা, পঞ্চক্রোশী-যাত্রদি 
বিষয় বণিত হইরাছে। ইহা কাশীবাপী ও কাশীযাত্রী সকলের 
অধ্তি আঁদরের ধন। মুলা ৬০ তিন আনা মাত্র । 


টার সাধক-চুড়ামণি পরমহংস-প্রবর:পূজাপাদ 
ধপণন ্‌ ও ঠাকুর শ্রীমদ্‌ সদানন্দ সরশ্বতীজী মহা 
রাজের অসাধারণ জীবন-বৃভীস্ত। সর্বশ্রেষ্ঠ মাঁসিকপত্র "ভারতবর্ষ" 


আদিতে উচ্চপ্রশংসিত। অতি উপাদেয় গ্রস্থ, সকলেরই ইহ| শ্রদ্ধা 
& সমাঁদরে পাঠা । সুনার বাধাই মূলা |৮%০ দশ.আনা মাত্র। 


বা মৌনীবাবা। পরমহংসপ্রধর 
বিহারীবঝাঝ। শ্রীমৎ বিহারীবাবার “জীবনামৃত, । 
কাঁশীর দশমাগমেধ ঘাটে যে প্রপিদ্ধ পরমহ্ংস মৌনীব1পা বা বিহারী 
বাবা নামে 'পক্ষিটি ৪ হুইয়। সতত দিগন্থর বিশ্বনাথের ন্যায় বসিয় 
থাঁকিতেন ধাভার শ্রন্দর শঙ্খ মন্মর মুঙ্ডি এখনও দশাশ্বামেধ ঘাটে 
তাহঠর শাশ্রম মন্দির প্রতিিত, সেই মহাপুরুষের অপুর্ব ও,অসা- 
ধারণ জীনন বৃশ্ান্ত, পড়িতে পড়িতে চমত্রুত ও আত্মহারা হইতে 
হর। প্রা আর্ভীইশত পুষঠার বিরাট গ্রন্থ। ্ন্দর বাধাই মলা 


গু টি 
এক ঢাক! শা । 


গজ 


আদর্শ মহাপুরুধের জাবনী সকলেরই সমাদরে পাঠ্য । বিশেষ 
গৃঞ/পাদ স্বাধীভী-.মহারাজ ঠাকুর সদানন্দ ও বিহার! বাবা আদি 
ঈীবন কথা-প্রসঙ্গে নানাজিক, নৈতিক, ধান্মিক ও প্রসিদ্ধ তর্থাদি ও 
সম্বন্ধে এমন সুন্দর তাবে প্রাঞ্জল ভাষায় বর্ণন করিয়াছেন যে, ইহ! 
উৎকৃষ্ট উপন্টাসের শ্নার সকলেরই শিক্ষাপ্রদ :ও সুখপাঠা । সুনার» 
বাধাই মক্জা ৪* বার মানা মাত্র” 


এক্চারী শ্রীমৎ গঙ্গাধর 
বাবার অপূর্ব জীবন কথা। 





“ও ল্ললুমগুলীল্প” ফটে। ও ভিশুজ্ 
চিত্রালী ৪ 
নন্দনলাল' *শ্রীশ্রীভুবনেশ্বরী” শরীশ্রীদক্ষিণকালিকা”, শরীক 
ভগুবান' ও “প্রণফ্র্বেগল+ ইত্যাদি দেবদেবীর চিত্র। (১) হ্বউ 


চ্রু-_( সাধকাঙ্গে মৃঙগাপারু্দি ষটচক্রকমল ও সহজ্লারমধো 
অপূর্ব শীগুরুপাদ্ুকাকমলে শরীরী গুরুমুডি, সুরঞ্জিত অপূর্্ন চিত্র ; 
(২) বউ শ্রু-_নরকঙ্কালস্থিত ুষুন্ামার্গের মধ্যে যটু- 
চক্রান্তর্গত দেবভাবৃন্দসমন্থিত সুরঞ্জিত অপুন্্ন চিত্র । মুশ্্য প্রত্যেক" 
খানি ।০ চারি আনা মাত্র। পরমহংস শ্রীমৎ স্বামী বশিষ্ঠানন্দ 
সরস্বতী, ব্রঙ্জানন্দ সরম্বতী, সচ্চিদনন্দ সরশ্বতী; 'কাশীমিত্রের 
শ্মশানস্থিত সিক্ধসাধক, শ্রীমৎ গ্রণবাননজা ও যোগীরাজ শ্রীমৎ 
শ্রামাচণ লাহিড়ী মহাশয় প্রভৃতির আসল ( ত্রোঘাইড ফটো] ) 
সুঙ্গ্য প্রত্যেকথানি ১০ পঁচপিকা মাত্র। 
প্রাণিস্থান -_ ইণ্ডিআ্রীন আউ“জ্ুল। 
২৫৭ এ, বন্থবাজার স্ীট, কালকাতা । 
গবর্ণমেণ্ট অগুমোদিত 
ইগ্ডিস্সান আউ“জ্ছুল। 
২৫৭ এ, বহুবাজার গ্রীট, কলিকাতা । 

ইহা! মহামান্ত বঙ্গীয় গবর্ণমেপ্ট, কলিকাতা করপোরেশান ও 
ও দেশীয় রাজন্যবর্গের দ্বারা পৃষ্ঠপোষিত এবং গবর্ণর, লেঃ গবর্ণর, . 
চিফ. জাষ্টিস গ্রভতি উচ্চ রাজপুরুষ মহোদরগণ কর্তৃক একবাক্যে 
প্রশংসিত। এই স্কুল প্রায় আটাত্রশ বৎসরব্যাপী উত্তরোত্তর 
উন্নতিসহ পরিচালিত হইয়া আসিতেদছ ॥ এখানে ডয়িংস্ড্রাফ টম 
ম্যান ডূয়িং ; টিচারশিপ-ড্‌ ফি, ওয়াটারকলার ও অরেলকলীর 
পেন্টি ফটোগ্রাফি, এনগ্রেিং, ইলেকৃট্রোটাইপিং, লিখোগ্রাফি এবং, 
'আটপ্রি্টিং আদি শিল্পবিদ্যা বন্্রপহকারে শিক্ষা দেওয়! হয়। 
বেতনাদি নি্ষিয়ক নিয়মাবলীব জন্ক সহ্বর আবেদন করুন| 

অধ্যক্ষ-_-শ্রীশ্যামলাল চক্রবর্তী কাব্যখিল্পবিশারদ। 


